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পরম পুজ্য। মাতা-ঠাকুরাণীর 


শ্বীচরণ ক্লেষু__-. 


তোমার অনন্ত করুণা আমি এ শ্বামল ধরাতলে 
চরণ করিতেছি, তোমার খণ, তোমার স্নেহ, তোমার 
তোমার অপার্থিব স্বার্থত্যাগ অতুল্য। তোমার 
স্তাষ বিধান করিবার শক্তি ও সামর্থ, আমার এ দুর্বল 
যেকি আছে মা? দেবী তুল্য! তুমি! এদীন আজ 
মার সেই স্নেহসিক্ত চরণে, তাহার সাধের তীর্থ 
হণ-ক্ হি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পণ করিতেছে 
নর দান দয়া করিয়া গ্রহণ কর» 


ওকি | 


ন্বিভভাঞ্পন। 


দ্বারা তীর্থন্রমণ যাত্রীদিগকে জাত করা যাইজেছে যে, ধীহারা 

ভীর্চে বহির্গত হইবার পুর্বে লোঁকাভীবে মনে মনে চিন্তা্ষিত হইয়া পূর্ণ 
তত হ যাত্রা করেন এবং ছ্েঁশনে উপস্থিত হইয়া অপরিচিত প্রবঞ্চকদিগের 
সহি াঁক্যালীগের পর তাহাদিগকে প্রকৃত সেতুয়া ( তীর্থের পথদর্শক ) 
স্থির টিয়া সঙ্গী হন্‌, শেষে প্রায়ই তাহাদিগকে মনস্তাগ করিতে হয়, 'এমন 
কি এ সকল পাঁষগুরধিগের অত্যাচারের জন্তু তীর্ঘসমূহও তাহাদের দর্শনলাত 
হয় না, কারপ ও সকল ধতুয়ারপী গ্রবঞ্চকগণ প্রথমে এরপ মিষ্ট বাক্যে 
অজ্ঞ যাত্রীদিগকে তু করেন, ফেন তাহারা াতরীর্িগের নিকট থাকিলে 
কত উপকার করিবে, প্রধান প্রধান ষ্টেশনে ছিতাহাদের গতিবিধি 
থাঁকে, বন্তঃ & সকল সেতুয়ার সঙ্গী হইলে মে যে সী উপকার 
দর্শে পরে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চই নস হইতে হয যি 
তাহার! যাত্রীর পরিচিত হন, তাহা হইলেও সেবুয়ার! .নাীগ্রকার প্রশ্ন 
উত্তরে যাত্রীর মিকট কিরূপ অর্থ আছে জানিয়া জয়, ৬৭পৰে তাহাদিগকে 
যেকোন ভীর্ঘে পাণ্ডার নিকট লইয়! যায়, পার স্থায্য/প্রাপয অপেক্ষ! 
ধক পরিমাণে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিয়? থাকে, কারণ পাণাঁর পাঁওন! 
খাদে যাহা খাঁকিবৈ, & সমস্ত সেয়ার লভ্য। অধিক যাত্রী পাইবার 
ঘ্বশায় পাগারা এইই্প নিয়ম করিয়াছেন। যন্তুপি কৌন যাত্রী কোন 
পাশার নাম সন্ধানপর্বকষ তাহার নিকট গমন করেন” আর কোন ধরা 
তাহার সঙ্গে না থাকে, তাহ! হইলে পা্ীর তাহাকে অধিক বত “করিয়া 
থাকেন এবং বাত প্রাপ্য লইয়। যনধচিতে কুফল "টে & যাত্রীকে দর্দিতৃ্ 
করিয়া থাকেন) পার গানেন যে, বুঁপ মারীয় এপ অংশ অমন 
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তীহীদের অধিকার। অপরিচিত সেবুয়াঁদিগের সংসর্গ যাঁত্রীর্দিগের 
সর্ব্বতৌভাঁবে ত্যাগ করা উচিত, তাহারা নিকটে 'আসিবার চেষ্টা দেখিলে 
সেই সান পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে এ লকল 
সেতুয়ারপী প্রবঞ্চক, যাত্রীর নিকট থাকিয়! প্রথমে নানাপ্রকারে তাহাদের 
বিশ্বাসভাঁজন হয়। আবার সুবিধান্ুযায়ী তাহাঁদেরই সর্বস্ব অপহরণ 
করিয়া থাকে । এই পবিষ্র স্থানেও ধন্মাধন্ম, পাপ পুণ্য বিচার তাঁহাদের 
হৃদয়ে নাই) বলা বাহুল্য সেতুয়ারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বীস- 
ভাজন হইবার নিমিত্ত ভূত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপাঁলনের অপেক্ষা করে 
এবং রেল-খরচ প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া থাকে । অনেক সেতুয়া 
গাণ্ডাদিগের দ্বারা নিযুক্ত থাকে, তাঁহাদের ব্যয় পাণ্ডারাই বহন করিয়া 
থাকেন, কারণ বহু দুর হইতে একটা লোক ক্রমান্নয়ে বিন! খরচায় আপনার 
সঙ্গে থাকিয়া! সমস্ত আজ্ঞা পাঁলন করিতে থাকিলে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে 
তাহারই উপদেশ মত তাহারই পাঁগডাঁর নিকট যাইতে বাধ্য হইতে হয় । 
নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়ার্দিগের ব্যবহার দর্নে যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে 
তাহাতে বল! যায় যে বুদর্শি, পরিচিত, ধর্্মভিরু, বিশ্বাসী সেতুয়! অর্থাৎ 
বহুকালাবধি ধাহাঁরা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকানিররবাহ্‌ করিয়া 
থাকেন, সেইরূপ একটী লোঁক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল-বিষক়্ে 
তাহাদের নিকট সাহায্য পাঁইবেন। ঘদিচ তিনিও পাগাদিগের নিকট 
প্রাপ্য 'অংশ গ্রহণ করিবেন কিন্ত দেখিতে পাওয়া! যায় যে, যাত্রীদিগের 
সদা সর্বদা মঙ্গল কাঁমনা করিয়া থাঁকেন, কারণ জীবিকানির্ধাহের একমাত্র 
ইহাই তাহাদের সম্বল এই নিমিত্ত প্রাণপণে তিনি যাত্রীদিগকে সন্তষ্ট রাখিতে 
চেষ্টা পাইনা থাকেন । .. 


আমি একটা সদ্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি 8 
একদা! দশ জন বিদেশী অজ্ঞ যাত্রীদের সহিত এ্ররূপ একজন সেতুয়া 
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মিষ্টালাঁপে তুই করিয়া তাহাদের সঙ্গ লয় এবং তাঁহারা “গয়।» তীর্ধে গমন 
করিবেন উহা! অবগত হইয়া! হাঁবড়া হইতে গয়! ছ্েশনের ভাড়া উক্ত দশ 
জনের নিকট হিসাঁব করিয়া লইয়া গলা টিকিটের পরিবর্তে শ্রীরামপুর 
প্েশনের দশখাঁনি টিকিট খরিদ করিয়া আনেন, এবং ব্যস্ততার সহিত তাঁহা- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া রেল-গাঁড়ীতে উঠা ইয়! দেন, বলা বাহুল্য তিনিও তাহাদের 
সহিত উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে এক একথানি টিকিট প্রদান করিয়া যত্বু 
সহকারে বন্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া! রাখিতে উপদেশ দেন, সরলহৃদয় যাত্রীরা তাহার 
“ উপদেশমত কার্ধ্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়! যাইতে লাগিল শ্রীরামপুরের 
যধ্যবর্তী ষ্টেশনে এ সেতুয়া যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তধ্ঠান হয়, এইকূপে 
রেলগাঁড়ী এসেনশোল জংসনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথান্গুসারে রেল-কর্ম- 
চারীর! টিকিট চেক করিবাঁর সময় এ সেতুয়াঁর চাতুরী যাত্রীর! জানিতে 
পাঁরিলেন। বেল-কর্ণচাঁরীগণ তাঁহাঁদের নিয়ম অনুযায়ী শ্রীরামপুর বাদে 
বেবাঁক ভাঁড় আদায় করিয়া নানীপগ্রকাঁর লাগ্চনাভোঁগও করাইলেন। 
এইরূপ প্রত্যহ কতপ্রকাঁর সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পাঁয উহা বর্ণনাতীত। 
রেল-কর্তুপক্ষের কড়া আদেশ অনুসারে কোন রেল*কর্মচাঁরী কোন সেতুয়ার 
পরিচয় পাঁইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্টেশন প্রাটফরম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দেন, এইব্প নিয়ম সত্বেও নিত্য কত যাত্রীর কতগ্রকার বিলাপধ্বনি শুনিতে 
হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। 

ষখন আমর! সপরিবারে কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলাঁম, অভিরাম 
নামে একজন প্রয়াগের সেতুয়! কশ-তীর্ঘদর্শনের পর আমরা গ্রয়াগতীর্থে 
যাইব অবগত হইয়া ৬।৭ দিন একাধিক্রমে নিজ খরচে আঁমাঁদের নিকট 
আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমাগত তাঁহার পাগ্ডাঁর 
যশগুণ গাহিতে লাগিল । আমাঁদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাঁকি ১৪ জন 
স্ত্রীলোক মোট ১৯ জন লোঁক ছিলাম । অভিয়াম এই ১৯ জন যাত্রী 
সংগ্রহ করিবার নিমিত আমাদের নানাপ্রকার বাঁকো তুই করিবার নিমিদ্ত 
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বলিলেন যে, প্রয়্াগের শ্রা্ধ করিবার জন্য আপনার শব স্ব ক্ষমতানুযা্ী 
র্যয় করিবেন আর ত্রিধাঁরার নুফলের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীকে দেড় টাকা, 
হিসাবে পৃথক দিতে হইবে, আমরা সকলেই তাহাঁর বাক্যে বিশ্বীস স্থাপন- 
পূর্বক তাহার সহিত প্রস্নাগতীর্ঘে তাহারই পরামর্শান্্ায়ী তাহার পাঁগার 
নিকট গমন করিলাম, বল! বাহুল্য অভিরামের প্রাপপণ চেষ্টায় আমাদের 
সকল কার্ধ্যই নুচারুরূপে সম্পাদান হইয়াছিল শেষ নুফলের সময় পাণ্ডার 
সহিত নান! বাঁকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে অভিরাম 
আমাদের এত আঁজ্ঞাবাহ ছিল, সেই সময় সে কোথায় অন্তধঠান হইল' 
আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়! গেল না, অৰশেষ আমাদের ন্যায় শিক্ষিত 
পাঁচজন পুরুষলোক থাঁকা সত্বেও বাঁধ্য হইয়া লোকপ্রতি চারি টাক হিসাঁদে 
সুফল দিয়াছিলাম ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি সাঁধারণে তাহা 
প্রকাশ করিলাম নিবেদন ইতি । 


গ্রন্থকার 
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বাঙ্গালী নানা রিষয়্ে অধঃপতিত হইলেও, তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্মের পবিত্র 
মধুর ভাঁব এখনও বিলুপ্ত হক নাই । এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়, ধর্শের 
পবিত্র নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নর নারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত 
স্ত্রী, পুত্র, কন্তা গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিন্র তীর্ঘস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়! থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধম্মের সেবা করিয়া! 
থাকেন। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্ঘস্কানে উপনীত হইয়া! দেব দেবী দর্শনে 
মুক্তিলাভ হয়। এই অনন্ত জালা ন্তরণাময় পরীক্ষাভূমি-_“সংসারের” 
মায়া বন্ধন শিথিল হয়) তাঁই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পত্তি 
জীবন-সহচরী পত্বীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহশিক্ত ক্রোড় হাঁরা হইয়1 
হৃদয়ের শোক, তাঁপ উপশম করিবার জন্ত এই পবিত্র তীর্ঘস্থানে চুটিয়া, 
যান। প্রকৃতির শ্তামল শৌভা সৌন্দর্ধ্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিয়া 
থাকেন কিন্ত কালমাহায্ম্যে আজ আ'মাদিগের সেই পরম পৰিত্ন তীর্থ- 
সমূহেও নানীপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বে নৌকাযোগে 
বা পদব্রজে ধাহার। তীর্ধে গমন করিতেন, তীহাঁরা কত সময়, কত ক্লেশ, 
কত অর্থ ব্যয় করিয়া, পাষণ্ড দন্যুদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত কিড়গ্বনাতেগ 
করিয়া, জীবনের আঁশ! পরিত্যাগপুর্বক এই ছুল্লভ পবিত্র তীর্ঘস্থান দর্শন 
করিতেন তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদ্কম্প হয় কিন্তু এক্সণে রেল- 
গাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজরাঁজের নুশীসনগুণে ঘাত্রী্িগের যতদূর সম্ভব 
নুখসাধ্য ইইয়াছে। এই ড্রতগামী রেলগাড়ীর সাহায্যে অতি অন্ন 
সময়ে ও সামান্ত ব্যয়ে নির্বিক্ষে গরীব, হুঃখী, আবাল, বুদ্ধ, বনিত! 
সকলেই তীর্ঘস্তীনে গমনপর্বক নয়ন ও জীবন সার্থক করিতেছেন। পু 
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পবিত্র “তীর্ঘ৮ সমূহের মাহীত্্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বীস, ভক্তি 
স্বাসের ইহাই প্রধাঁন কারণ অন্ুমাঁন হয়। প্রমাঁণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
যাহা সম্কজ লভ্য তাহার আদরও তত অল্প, আর যাহা দুল্লভ তাহার যত্বও 
তত অধিক পরিলক্ষিত হইয়া! থাঁকে। এখনও যাত্রীদিগের মধ্যে এমন 
অনেক মহান্ুভবকে দেখিতে পাঁওয়া যায়, ধাহারা তীর্থে আগমন করত: 
ভক্তিসহকারে ষথাবিধি তীর্থকার্য্য সম্পাদান, ভগবাঁনের লীলাভূমি দর্শন 
করিয়। প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রু বিসর্জন করিতে থাঁকেন, পবিত্র রজে 
বিলুষ্টিত হইয়া জীবন সার্থক করিয়া! থাকেন। এ দীন আঁবাঁল্যকাল হইতে 
তীর্থভ্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া! যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ 
হইয়াছে তাহা সাধ্যমত এই “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” নামে জন সাঁধাঁরণে 
পুস্তকাঁকাঁরে প্রকাশ করিলাম । আশা করি ধাহীরা তীর্থভ্রমণ অভিলাঁধী, 
তাহারা একবার আমার বহু আফ্াশ ও যত্বের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 
দেখিবেন। “তীর্থ-ভ্রমণ-কা হিনী” তীর্থন্রমণ প্রয়াসীদিগের প্রিয়-সহচর ও 
পথ প্রদর্শকের সম্পূর্ণ কাঁ্য করিবে। ইহাঁতে বৈদ্ানাথ, গয়া, কাশী, 
প্রয়াঁগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, দিল্লীসহর, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, শ্রীবৃন্র্ণবন, আগ্রা 
সহর, সাঁধীন জয়পুর রাঁজের দেবাঁলয়, পুষ্কর, সাবিত্রীমাহাত্ম্য, বৈতরণী, 
ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাঁল, পুরীতীর্ঘ প্রভৃতি তীর্ঘ স্থান ও মাহাত্ম্য সকল 
সম্মকরূপে অবগত হইতে পারিবেন, আরও কলিকাতার সন্নিকটস্থ গীঠস্থান 
কালীঘাঁট ও তারকেশ্বর তত্ব এবং কোঁন তীর্থে কিরপ দ্রব্যের আবশ্যক 
তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা, এততিঙ্ন হিন্দু গৃহস্থের পাঠৌপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের সংযোজনা! করা হইয়াছে। 

তীর্থ-ত্রমণকাহিনী প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম, বহদিনাবধি মুদ্রা 
যন্ত্রের অশেষ ক্লেশভোগ হইতে বিমুক্ত, নানাবিধ বাঁধা বিভ্ব অতিক্রম করিয়! 
ভগবানের কপায় আজ ইহ! পাঠক-সমাঁজে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের 
প্রথম লিখিত পাঁগুলিপিখানি “সুলভ প্রেসের” অধ্যক্ষের কার্ধ্যশিখিলতায় 
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অপহৃত হয়, তৎপরে অতি কষ্টে ভগ্বোগ্ঘমে আবার নৃতন পাঁগুলিপি প্রণয়ণ 
করি, ঢুঃখের বিষয়, ইহা! আর পূর্বের ন্যায় হইয়া উঠে নাই এই নিমিত্ত 
সদয় পাঁঠক মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রীর্থনা যে, যেখানে যে 
ভাবের যে ব্যাতয় ঘটিয়াছে, সেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ 
দাঁন করিলে অধীন পরমানন্দ অনুভব করিবে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রান্বণকাঁলে অধীন শারীরিক 
অসুস্থতা! নিবন্ধে কাতর থাকাম্ প্র সংশোধন কার্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল 
হওয়াতে স্থানে স্থানে ভুল প্রমাদ ঘটিয়াছে, সুধীবৃন্দ উহা! নিজগুণে সংশোধন 
করিয়া বাধিত করিবেন। আশ! রহিল দ্বিতীয় সংস্করণে সাধ্যমত পরি- 
মাঁজ্জিত, পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিতাঁকাঁরে আবার ইহা শুদ্ধ কলেবরে পাঁঠক- 
সমাজে উপনীত হইবে। প্রথম সংস্করণে পাঠকবর্গের গ্রীতির নিমিত্ত 
বহু অর্থ ব্যয়ে পোনের থানি প্রধান প্রধান তী্থসমূহের সুন্দর হাঁফ্টোন 
কটো সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইতি । 


আশ্বিন,* সন ১৩১৭ সাঁল। 


৩৫৬ নং অপার চিৎগুর রোড, জহহ গ্রস্থকঙহ । 
কলিকাতা । 


সন্বিম্পিক। 





পশ্চিম তীর্ঘথযাত্রার 


আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিক। | 


তীর্ঘযাত্রার পূর্বে শি্ললিখিত দ্রব্যগুলি য্বপূর্ধক সংগ্রহ করিবেন যথা 
সিদ্ধি, গীজা, নারিকেল ৮টা, সুপারি ৫*টা, হরিতকী ১২টা, বজ্জোপবীত 
£০টা রক্তচন্দন ২ খাঁন। সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বি্বপত্র ২ দফা ( এক- 
খানি বৈগ্যনাথজীতউর অপরখাঁনি কাঁশীর বিশ্বেশ্বরজীউর ) সাদা চন্দন 
৬ খানা, পঞ্চরত্র ১* দফা, আলতা ছুই কুড়ি, চিনের সিন্দুর ২ বাঁঙিল, 
পিন্দুর-চুবড়ী মায় সাজ ৬ দফা, লোহা ( হাতে পরিবার ) ২৫ গাছা, রুলি 
১৪ জৌড়া, সৌঁণার নথ €টা, € কাঁশীর অন্নপূর্ণাদদেবীর ১ দফা, কুমারী 
পুজীয় ১ দফা, সীবিত্রীদেবী ১ দফা, বৃন্দাবনধামে শ্রীন্রীরাধারাণী ১ দফা, 
অযোধ্যায়* শ্রীশ্রীসীতাদেবীর ১ দফা, ) সৌনার তুলসীপত্র ৩ দফা, 
( বুন্দাবনধামে শ্রীঞ্ীগোবিন্দজীউ, শ্রী শ্রীগোগীনাথজীউ ও শ্রীভ্রীমদনমোহন 
জীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিিত্ত। স্ীশ্রীগোবিন্জীন্র স্বর্ণ বা রৌপ্যের 
নৃপুর, বংশী, সাঁধ্যমতে, উহা ইচ্ছাঁধীন। দেবাঁলয়ে বিতরণের নিমিত্ত সাঁড়ি 
লাঁলপাঁড় ১০ জৌড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে ভাঁলরপ বস্ত্র থালা, ঘটি, 
দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এখাঁন হইতেই সংগ্রহ করিবেন। 
পশ্চিমে প্রতি দেবালয়ে সন্ধ্যারতির সময় কপূরের আরতি হয় এই নিমিত্ত 
দেবালয়ে কপুর দিবার প্রথা আছে, আরও দেবালয়ে ষিতরণ করিবার 
নিমিত্ত সাধ্যান্যায়ী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্যের উল্লিখিত হইল 
উহা! কেবল গরীব যাত্রীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা! করিলে অধিক পরিমাণে 
লইতে পারেন, কারণ দানের কোন কিছু বাধ! নিয়ম নাই। 


19, পরিশিষ্ট। 


নিত্য ব্যবহার করিবার জন, যাত্রা করিবার পূর্বে যত্পূর্ব্ক স্মরণ 
করিয়া এই কয়টা সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইবেন, মশারি ১ দফা, বিছানা 
১ দফা, হুরিকেন ল্যাম্প ১টা প্রস্তত অবস্থায় সদাসর্কদা সঙ্গে রাঁখিবেন, 
কেন না দুরদেশ যাইতে হইলে রেল গাঁড়ীতে রাত্রিকাঁলে উঠিবার নামিবার 
এবং সিন্দুঞ্জ পুটুলি ইত্যাদি দেখিয়া লইবার ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক 
বটি ১থাঁনা, ছোট ভাল কুলুপ ১টা, পাঁকা রশি ১ গাছ ( কূপ হইতে জল 
উঠাইবার নিমিত্ত ) বাহির ব্যবহারের ঘটি ১টী, থালা গেলাঁস ১ দফা, . 
নারিকেল তৈল ১ দফা, কিছু অগ্ন (আচার) লোহার চাঁটু ১ দফা, খুস্তি 
১ দফা, ক্লোরোডাইন, ১ শিশি যৌয়ানের আঁরক 9 দফা, চিরুণী ১ দফা, 
দর্পণ ১ দফা, রেল গাঁড়ীতে অবস্থানকাঁলীন জল খাঁইবাঁর নিমিত্ত ১টা গেলাস 
সর্বদা বাহিরে রাখিবেন, এতছিন্ন সকল দ্রব্যই তথাঁয় প্রাওয়া যাঁয়। যে 
সকল ব্যক্তি বালীম চাউল ভিন্ন অপর কোন চাউল সহ করিতে না পাবেন, 
তাহারা এখান হইতে সংগ্রহ করিবেন, তখাঁয় উত্তম আতপ গুল পাইবেন। 
পরিধেয় বস্ত্র সামান্ঘরপ লইলেই হইবে, কারণ পশ্চিমে সর্কন্ই রজকের 
সুবিধা আছে কিন্তু স্মরণ রাঁখিবেন যে স্থানে যে রজককে বস্ত্র ধৌত করিতে 
দিবেন, যে বাঁসাতে থাকিবেন তাহাদের জাঁনিত রজককে দিবেন ইতি। 


স্থকার। 


সূচীপত্র । 


বিষয় 

তীর্থ সেবক্দিগের কর্তব্য 
৬শ্রীশ্রীবৈগ্ঘনাথজীউ দর্শনযাত্রা 
শিবগঙ্গ৷ বৃত্তান্ত 
গয়াধামে গদাধরের পাঁদপন্ম দর্শন-যাত্র। 
রাঁমশিলা 

্রহ্মযোঁনি পাহাড় 

ফল্তুনদীর উৎপত্তি 

গয়াতীর্থের উৎপত্তি 

বুদ্গয়! 

কাঁণীর বিশ্বেশ্বরজীঘউ দর্শনা ত্র! 
শশী ন্পূর্ণাদেবীর মন্দির 
শত্রীকালতৈরধনাথের দেবালয় 
জ্ঞানবাপী বৃত্তান্ত 
শীপ্রীণীতলাদেবীর মন্দির 
ভীগ্রীনব গ্রহের মন্দির 

কালকৃপ মাহাত্ম্য 

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির ৪ 
র্রীগঙ্গাকেশবদেবের মন্দির 
কাশীর পঞ্চতীর্ঘ 
আশ্রীনন্দীকেদারেশবরের মনির 
নাগকৃপ 

বশাশ্বমেধ ঘাটমাহাস্ত্য 
সানমন্দির বৃত্তান্ত 


॥/* সূচীপত্র । 


বিষয় 
শরীন্রীবিন্দুমাধবদেবের মন্দির 
শীশ্রীদর্গাবাটী বৃত্তা্ত সু ৪ 
ব্যাসকাঁশী মাহাত্ম্য 
মনিকণ্িক। মাহাত্ম্য 
প্য়াগতীর্ঘ দর্শন-যাত্র 
প্রয়াগ মাহাত্্য 
অযোধ্যা তীর্থ-দর্শন-যাত্র 
কণপ্রয়াগ তীর্থ 
হরিদ্বার তীর্থ-দর্শন-যাঁতরা 
চণ্ডীর পাহাড় 
কনখল্‌ বৃত্তাস্ত 
দিল্লীনগরের শোভা দর্শন-যাত্রা 
অনঙ্গপাল দ্রিধী 
কুতৃবমিনাঁর - রর 
কুরুক্ষেত্র তীর্ঘদর্শন-যাত্রা না ৮ 
মথুরা তীর্থ-দর্শনযাত্রা 


মথুরা মাহাত্ম্য | ৬৩৪৪ ১৯ ৪8 


বিশ্রীস্তি ঘাট মাহাত্ম্য 

কংশবধ বৃত্বাস্ত 

কংশটিলা : রী 

গোকুল নগর বৃত্তান্ত রত রঃ 
প্রহ্মা্ড ঘাট মাহাগ্মা ৃ 


পৃষ্ঠ। 
৫ 
৬ 
২৮ 
২৯ 
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স্চীপত্র । 


বিষয় 
গিবিগোব্দ্ধন তীর্থ 
মাঁনসীগঙ্গ! মাহাত্ম্য 
গোঁন্ন্িকুণ্ড তীর্থ 
শ্রীরাধাঁকু্ তীর্থ 
শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি 
রাধাকুণ্ডের আবি9ভাঁব হয 
শ্রীধাম বৃন্দাবন তীর্থ-দর্শন-যাঁত্া টন টা 
শেঠের মন্দির 
ব্রহ্মচাঁরীর মন্দির ্ 
স্বর্গীয় লালাবাবুর মন্দির ঠ রঃ 
ীশ্রীগোপীনাথজীন্র দর্শন যাত্রা 
শরীত্রীমদনমৌহনজীউর মন্দির 
্শ্রীশ্যা মুন্দবুজীউর মন্দির ৮ 
সাহীজীর দেবাঁলয় 
অদ্ভুত সালগ্রামশিলা বৃস্বান্ত 
্রীশ্রীবঙ্গবিহারীর দেবাঁলয় 
সেবাকুগ্ত 
শ্রীনিধুবন মাহাত্ম্য 
-এমুনাপুলিন মাহাত্থয ৪ হি 
আশ্রীগোপেশ্বরদেবের মন্দির. ... রর 
বেলবন মাধাত্যা - 
শ্রীকষ্ের জন্ম বৃত্তাস্ত 
আগ্রা সহর 


॥৬/৭ 


১৬১৯ 


/৪ সুচীপত্র । 


বিষয় 
মতি মস্জিদ্‌ 
কালীবাড়ী বৃত্তান্ত 


জয়পুর সহর 

পু্ষরতীর্ঘ দর্শন-যাঁত্রী *, 
শরীশ্রীসাবিভ্রীদেবী বৃত্বাস্ত ৪ 
নারীলক্ষণ সংগ্রহ 

প্রজাপতির শির্বন্ধ 

কাঁলীঘাট তত্ব 

শ্ীশ্রীতারকেখর বুত্বাস্ত 
|মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ 

+ষ্টি বিচার £- 

মাসফল 

লগ্রফল 

বার ফল 

তিথি ফল 

নক্ষত্র ফল 

নবগ্রহের স্তব 

উৎকল যাত্র' 

তীর্থ যাঁজ্জা পদ্ধতি 

উৎকল তীর্থ-যাত্রায় কর্তব্য 

বাঁলেশ্বরে ক্ষীরচোঁরা গোপীনীথজীউ দর্শন'যাজা 
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৯৯৩ 
১১০ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
শ্রীপ্নীভুবনেশ্বরজীউ দর্শন যাত্রা ১১১৯৭ 
বিন্দু সরোবর মাহাত্স্য পর ১৯৮ 
উদয়গিরি ও খওগিরির দৃশ্য '** ১৮ ২০৩ 
প্ত্রীসাক্ষীগোপালজীউ দর্শন-যাঁত্রা রঃ ২*৫ 
কালাপাহাড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত . "*" ১০ ২০৯ 
পুরীতীর্থ ৫ রি ২১৪ 
কলি মাহায্ম | ও 5০২১৪ 
শ্ীপ্তীজগন্নাথদেবজীউ দর্শন-্যাত্রা ... টা ২১৭ 
অর্রকাদশী বৃত্াস্ত ৮১০ 1 ২২৬ 
»৬একাঁদণী মাহাত্ম্য নর রন ২২৮ 
মহেখসব ঠা | রা ২৩৭ 
সমুদ্র হা ২৩৮ 
পঞ্চতীর্থ ৪ 2৫ ২৩৬ 
লোকনাথ্ধ্রেবের মন্দির - ক ২৩৭ 
সিদ্ধ বকুল বুক্ষের ইতিস্বাঁস নি ১১ ২৬৮ 
যমেশ্বরদেবের মন্দির রি ৪5৪ ূ ২৩৮ 
অলাবুকেশ্বরদেবের মন্দির 2 ০১ ২৩৯ 
চক্ততীর্থ _ ২৪০ 
মার্কগ হুদ রঃ ১,২৪০ 
উশ্দ্রত্যুয় সরোবর দঃ ৪ ১৪১ 
আঠর নালা রর ৩২৪২ 
রন্ধনশালা টি রঃ ২৪৩ 


ীশ্রীজগ়াথনেব মর্তে নরলোঁকে প্রকাশ ৩, ১০৭ ২৪৫ 


অশুদ্ধি সংশোধন পত্র। 


অশুদ্ধি 
যোরশাশেংর 
হয় 
ইহা] 
অন্তর্ধ্যামিন্‌ 
প্রভৃতিকে 
নাম শিবকোট নাম 
আছে 
ব্যতিত 
কঙ্খলে 
যুবতি 
'ককথা 
ইই 
ই 
ব্যতিরেকে 
প্রেমপুর্ণ 
সুধিধা 
অত্যচ্চ 
দেবী ! 





শুদ্ধি 
ষোড়শাংশের 
হন 
এইস্থান 
অন্তর্ধ্যামী 
প্রভৃতি দেবমূর্তিদিগকে 
শিবকোট নাম 
আছেন 
বাতীত 
কন্থলে 
যুবতী 
কুকথা 
এই 
হইয়া 
ব্যতীরেকে 
প্রেমপুর্ণ 
সুবিধা 
অতু্চ 
দেবি! 
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১৯১৩ 


অশ্ুদ্ধি 

পুত্রের 
রাণী! 
মর 

সেই 
গ্রত্ব, 
দর্শনে 
থুতু 


জ্রহ্যুয় 


্তান্তদি সংশোধন পত্র । 


গু 
পুত্রের 
রাঁণি ! 
আত্র 


এ 
প্রসব 


ধরণ 


দশনের 


থুথু 
ইন্দ্যা 
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র্যা 


তীর্থসেবকদিগের কর্তব্য | 


তীর্ঘযান্ত! করিবার পূর্ব দিবস গৃহে উপবাঁসপূর্বক যথাঁশক্তি গণেশ, 
পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পৃজাকরতঃ: পরমাননে হষ্টচিত্তে বথাঁনিরমে গুভপগিন, 
শুভলগ্নে যাত্রা! করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চনা করিতে 
হয়; এইরূপ করিলে *অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। তীর্দন্থানে ব্রাহ্মণের 
পরীক্ষা করিতে নাই৷ অন্নার্থকে অন্নদান, তিক্ষীর্থীকে ভিক্ষাদদান করিবেন 
এবং চকু, শক্ত,*-গুড় প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিবেন। 
তীর্থশ্রান্ধে অর্থ, বা আবাহন নাই। কি প্রশস্ত, কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই 
আদ্ধ করিতে পারা যাঁর। প্রসঙ্গত তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া নান করিলে 
সানফল পাওয়। যাঁয় সত্য, কিন্তু তীর্ঘযাঁত্রাজনিত ফললাঁভের আশা 
হুরুহ। তীর্ঘগমনদ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ দুর হয় সত্য, কিন্তু তাহারা 
অভীষ্ট ফললাভ“করিতে পাঁরে না; যাঁহাঁর! শ্রদ্ধাশীল, ভাহারাই অভীষ্ট 
ফললাভ করিয়া! থাকেন। যিনি পরের জন্ঠ বেতনাঁদি লইয়া তীর্ঘে গমন 
করেন, তিনি যোডশীশেংর একাংশ ফল প্রাপ্ত হন। যাহার শঁদেশে 
কুশম্ীগ্রতিকৃতি নির্ঘাণকরত; তীর্থ-সলিলে নিমগ্ন করা যায়, ভিনি অই 
শাংশের একাংশ ফললাভ করেন, পুরাণে এইবূপ প্রকাশিত আছে। . তীর্থে 
উপবাস ও শিরোমুণ্ডন করা কর্তব্য, কারণ মুগ্ডনের ফলে শিরোগত পাঁপ- 
রাশি তৎক্ষণাৎ দুরিত হইয়া থাকে। যে দিন তীর্ধে উপস্থিত হইবে, তাহার 
পৃর্ধ দিষস উপবাস এবং তীর্ধপ্রাপ্তি-দিবাস শাম তমাল মলে 


২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী | 


পুরাবিৎগণ কর্তৃক একটা প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। যে 
সকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকা'রপ্রবৃত্তি জাগরূক থাকে, তাহাদের বিপদ- 
রাশি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয় থাকে 
পরোঁপকার দ্বার! যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্স্থানে তাঁদৃশী শুন্ধির আশ নাই। 
পরোঁপকাঁর দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহুদান দ্বারা তাঁদুশ ফল লাভ 
হয় না; পরোঁপকাঁর দ্বার! যেরূপ পুণ্য উপার্জিত হয়, কঠোর তপস্তাতেও 
ভাদৃশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম এবং পরাঁপকাঁর অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন, 
নানারপ খশ্ব্ঘয প্রভৃতি সমন্তই করীকর্ণাগ্রবং চপল । সুতরাং কেবলমাত্র" 
পরোপকার সাধন করাই মনীষী ব্যক্তির সর্বদ| কর্তব্য। যেনারী পতির 
আজ্ঞা না লইয়া স্সেচ্ছাক্রমে কোন তীর্থে গমন*কবেন, চরমে তাহাকে 
অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ করিতে হয়, আঁর যে. ব্যক্তি 
সন্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে শুদ্ধচিত্বে পিগুদাঁন করেন, 
তাহার (সৌভাগ্যের সীমা থাকে না; এবং সেই পিগকে রাম-পীতাঁর 
পিগুড বলে। পিগুদানের সময় স্ত্রীকে পিগ্ড উত্তোলন করিয়! স্বামীকে 
সাহায্য করিতে হয়-। পিতামাত! ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই ; 
সকল'তীর্থেই গুরু-গোবিন্দ একজ দর্শনে বছ পুণ্য হুয়। | 
মানস তীর্থের সংখ্যা অনেক । গয়াতীর্থ পিতৃগণের মুক্তিগ্রদ ; তনয়গণ 
এ স্থানে গমনপূর্বক ভক্তিসহকাঁরে পিগুধীনদ্বারা পুর্ববপিতাঁমহগণের খণ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া থাঁকেন। যে সকল তীর্থে স্নান করিলে পরমাঁগতি লাভ 
হয় কথিত হইল, সত্য, ক্ষমা ইন্দিয়নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, অর্জয়, দান, 
ক্বম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জান ও তপ এই সমন্তই মাঁনসতীর্থ জানিবে। 
চিত্তপুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ প্লীবিভ 
হইলেই তাঁহাকে প্রকৃত গান বলা যায় না, দমগ্ুণ রূপ জলে স্গাত, রাগাদি- 
-হইল্লেউ প্ররুত ন্নীত বলা যাঁয়। যে ব্যক্তি 


তীর্ঘসেবকদিগের কর্তব্য । ৩ 


লোভী, পিশুন, ত্রুর, দািক ও বিষয়াসক্ত, সে সকল তীর্থে নাত হইলেও 
পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দূর হইলেই 
মানব নির্শল হইতে পাঁরে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শু্ধচিত্ত হওয়া 
যায়; অতিরিক্ত বিষয়াঁসক্তি মাঁনস-মল বলিয়া কথিত । 

যে চিত্তে হৃষ্টতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরূপে পরিশ্তদ্ধি 
হইবে? চিত্ত নির্মল না হইলে দান, যজ্, শৌচ, তীর্ঘসেবা সকলই 
অতীর্ঘস্বূপ হয়। জিতেন্ত্িয় হইয়| মানুষ যেখানেই থাঁকুন না কেন, 
সেইখানেই তীহাঁর তীর্থস্থান। রাঁগ-ঘেষরূপ মলবর্জিত হইয়া, জ্ঞানরূপ 
জলপূর্ণ তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করিতে পাঁরেন, তিনিই পরমাগতি লাভ 

করিতে পাঁরেন। 

যে ব্যক্তি তীর্ঘে, গমনপূর্বক অন্ততঃ রানি বাঁস এবং গো, স্বর্ণ 
দান না করেন, তাহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়! থাঁকিতে হয়। তীর্থ, 
যাত্রা-ঘটিত গ্রে ফল হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ ত্বারাও তাঁদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া 
যায় না, যে, ব্যক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও যিনি যথাঁলন্ধ ভ্রব্যেই সন্ত 
থাঁকেন এবং অহঙ্কারবঞ্জিত, তাঁহার তীর্ঘফর্নপ্রাণ্তি' হয়। পুণ্যণীলের 
কথ! দুরে থাকুক, শ্র্ধাবান ধীর ও জমাহিত হইয়! তীর্থে গমন 
করিলে, পাপী ব্যক্তিও বিস্তদ্ধি লাভ করিতে পাঁরে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, 
স্দিগ্কচিত্ত ও হেহুবাদী-_এইসকল লোঁক কদাপি তীর্থকলভোগী হইতে 
পারে না। ধাঁহাঁরা সর্ক্ন্বসহিষু্। ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থসমূহ পর্য)টন 
করেন, অস্তিমে তীহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্ঘস্থানে কখন 
পাঁপকার্য্যে মতি রাখিবে না, কাহারও সহিত কথন কলহ করিবে না, 
'ভক্তিই মুক্তি, এই সাঁরগর্ভ উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্মপূর্বক সকল কার্ধ্ 
রবৃত্ব হইবে | 


কি্ীএবৈদ্যনাথ জীউর 
দশন্-যাত্র!। 


ফলিকাঁতা হইতে ই, আই, রেলযোঁগে মেন দুপ লাইন দিয়া 
বৈগ্যনাথ, নামক ষ্টেশনে নামিয়] দেওঘর ত্রাঞ্চ লাইনে উঠিয়া অবতরণ 
করিতে হয়্। তথ! হইতে ভারতবিখ্যাত বৈগ্যনাথ দেবের মন্দির দেড় 
মাইল পাক! রাস্তা দিয় যাইতে হয় ৷ দেবাঁলয়ের নিকট চতুদ্দিকে পাকা 
বাসা বাটা পাঁওয়] যায়।। পশ্চিম তীর্থের পাখাদ্রিগের মধ্যে এই নিয়ম যে, 
ঘস্থপি কোন ঘাত্রীর কোন পূর্বপুরুষ তথায় প্রমন করিয়া কোঁন 
পাগাকে তীর্থ ব্লিয়া মান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে 
সেই পাণ্ড রা তাহার অবর্তমানে ত্তাহারই বংপধরদিগকে তীর্ঘ-গুরু 
রলিয়। মান্ত করিতে হইবে । " পাগাগণ ঘাত্রীদিগেক্ বিশ্বীসার্থ তাহাদের 
ধৃতিয়ান রহি দেখাইয়া! নানীপ্র্ষারে সঙ্কট করিয়! তাহাদিগকে শিত্াত্ গ্রহণ 
করাইরে। রৈগ্ঘনাথজীন্ট ছাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে একটি ম্হালিঙ্গ। 
রাক্রিকালে দেষের আরতি ও পৃজা-দর্শনে ভক্তির সঞ্চয় হয়। ইহা ৫১ পীঠের 
মধ একটা পীঠস্থান ; এখানে দেবীর স্বর পতিত হওয়ায় তিনি জযুর্গা 
নামে বিরাক্স কক্মিতছেন। এই টিসি এখানে আরও বাঁইশটা 

দ্েবদেরীর মন্দির আছে। 
বৈগ্যনাথ ঘেবের পূজার পুর্বে শিবগঙ্গা! নাঁমে যে দ্রীঘি আছে, প্রথমে 
উচছাতে ল্লান ও সন্বযন করিতে হয়। সঙ্কক্পকালীন পৈতা, শুপারি ও 
একটা পয়সা লইয়া তীর্রু [.পাঁও] দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। 
পর়ে গুদচিত্তে শুদ্ধ রস্ত্র পরিধান করিয়] বাবার মন্দিরে নৈবেগ্ভাদি যথা/- 
স্্িছি, গাজা, তথ, ধতর! ফুল ও ফল, ঠজাজর 
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তা ঈান ১: ২৭ ক্কৰি: ক শু $ সঙষ্লুব ভন টো, পপি ঠ 
একটা পয়লা নত! তীর 1 পান্তা | খাত ম্ উচ্চারণ বলিতে হয়। 
পট নথ গুদ রস পরিধান করিয়া বাবার মন্ধীবে নৈতে টা ধা 


[সিজগদাজ লিন, গীজা, চক, ধতয়া ফল ও কল, গজাজিন 





র্‌ 


কপ _ 


সরি 


নত 





সি পাপা শশী শশীকলা শিীশ্ীী ্ 
বাপ্পি শপ শাপশশিসিস্পীসীস * ০ আল? পা ০৮৯ আ০স্পেসী পপি শী ২০ সী ওত পিস সস আস াউ৯ ৯ 





শ্শ্রীঠবৈদ্যনাথ জীউ ও অপরাপর মন্দির সমূহের দৃথ্ | 


[-৪ পষ্ঠা । 


াঞ্ীপবৈদ্যনাথ জীউর 
দূশশন-যাত্রা। 


ষলিকাঁতা হইতে ই, জাই, রেলযৌগে মেন লুপ লাইন দিয়া 
বৈ্বনাথ নামক ষ্টেশনে নামিয় দেওধর ত্রাঞ্থ লাইনে উঠিয়া অবতরণ 
করিতে হয্ব। তথ! হইতে ভারতবিধ্যাত বৈস্ভনাথ দেবের মদ্দির দেড় 
মাইল পাক! রাস্তা দিয়! হাইতে হয় ৷ দেবাঁলয়ের নিকট চতুদ্দিকে পাকা 
নাঁসা বাটা পাওয়া যায়॥। পশ্চিম তীর্থের পাঁশাদিগের মধ্যে এই নিয়ম যে, 
ঘগ্তপি কৌন ঘাত্রীর কোন পুর্ধপুরূষ তথায় পামন করিয়া কোন 
পাগডাঁকে তীর্ঘন্ডষ্ বলিয়া গান্ত করিয! থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে 
সেই পাগ্ড বা তাহার অবর্তমানে ক্তাহারই বংশধরদিগকে তীর্থ-গুরু 
রলিয়া মানত করিতে হইবে । * পাগাগণ ঘাত্রদিগেক্স বিশ্বাীর্ঘ তাহাদের 
ধতিয়ান রহি দেখায়! নানাপ্রঞ্কারে সম্তুট করির! তাহাদিগকে শিহাব গ্রহণ 
করাইবে । রৈগ্থনাখজী'্উ ছাদল মহাঁলিঙ্গের মধ্যে একটি মহালিঙ। 
রাত্রিকালে দেখের আরতি ও পুজা-দর্শনে ভক্তির সঞ্চয় হয়.। ইহা! ৫১ পীঠের 
মধ্যে একটী পীঠস্থান ; এখানে দ্বেবীর ভ্বদয় পৃতিত হওয়ায় তিনি অয়ছুরগা 
নামে বিরাজ 'কর্িতেছেন। এই মহালিঙ্গ ভিন্ন এখানে আরও বাইশটা 


_ রৈগ্নাথ দেবের পূজার পুর্বে শিবগন্কা নামে ্বীঘি আছে, প্রথমে 
উচ্াতে দীন ও স্বল্প করিতে হয়। সঙ্বক্পকাজীন পৈতা, শুপাত্ি ও 
একটা পঠস! লইয়া তীর্ঘগডের [ পাণ্ড ]. সারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হ্রূ। 
পরে গুচিত্তে গুন্ধ রন্ত্র পরিধান রুরিয়ী বাঁবার মঙ্গিরে নৈবেন্তাদি ধখা/_ 

ডিজি. গা, ষ্ক,. ধৃতৃরা ফর ও ফুল, গজল 
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শি ০ পাননি ১০৯টি দিশা জপ ৬৪ 








লে এ ৩ ৮. ২৮৮০৫ প 


করিকাতা স্তে £ সি তদের সেন সুপ লাইন দিবি 
এ্থনাথ বাঁক টৌক্সন নট রত) 2 এপ পুত লাইনে উঠিরা নতর। 
করিতে সত । বাঁধ ক রর ;-গখ এনবের শির ছি 
নাল শখ পথ উজ ও চুক) ই এ এনএ ও চাক গাকি। 
বাপ! বাটা পায়! বা) শির, 4 ছুই লিয়স যে 
ধপি কোন হাতীর “দি সুধা উদর দিব কবিতা কৌন 
পাকে ভীৎকিক দগিছ। মা বকা বার পাহ। তই ঠাহাকে, 
নে পা রা ভাহার অধর্থদাদে খাছ ক বায উকি 
চে গা জর়িতে চই) । পার্চাঘধ খাছিটিগের বিশুমাথ তাহাদের 
হন বং বাইয়া নাসাশগানে হুট করিয়া উহাসিচকে শিয়া প্রহণ 
কা |. ধার খিজীতি খা গহালিগের দধ্যে একটি আহিল । 
বংয়িখাধল সে এ: তি ৪ পৃ পাল বিফ এয তা । ইহা ৫০ গীঠের 

* গান । এখানে রত বং প'৬ত জওয়ায় তিনি ঘগ 
বাক ভীত | হী এ টি রি এখানে আরও বাইশটী 


এ 









টি ১০০ রবের পুজা গুলে শিক্গাঙ্গ গে রর টি আং আনে প্রথম 
উর জান $ সয্জ কারিতে ক । গরীযকালীন পৈতা, শুপাঁি ও 
একটা পস মইরা ভীরু [ পাও ] "দারা বঙ্ উচ্গারণ করিতে ভর । 
পরে ইতি গুদ পরিধান ক্রিয়া বাধার মপ্দিরে নৈধেধাদি ঘা 
পিছ, জা, চর, বৃডুরা ফন ও ফুল, গাদন 


সপ পিসী সী সস সপ পি ৯৯৯৯ ৯১ পপি স্টপ 


রি | 


এ 


নি 
শ্রী 


রর বু হন 


7৮ -সকা 


শ্রশ্রীঞবৈদ্যনাথ জীউ ও অপরাপর মন্দির সমূহের দৃত্ত | 





[পৃষ্ঠা । 


বলচ 
টার 
্ঃ ওরাল করিবে এ 
করিতে পাঁরা যায় না। টপ ৯ 
যে সদ, ক, রং 
দেবমন্দির হইতে নদী বলা হয, এন ই 
ব্ন বা পঞ্চকুট বন। ূর্ধদিকে প্রায় টে রা 
গুলি প্রস্তরনিদ্মিত হইয় | আলি এ 
ডি (বিজ করিয়েছেন, ইহার চতুর প্রতিমু্ি- 
শে লিপ 
হ়। করিলে এক পটু 
9 র উদয় 
রা নাল ফা নি 
পূর্বাক দিগ্ছিজ্বয়ে বহিগর্ধ খয়ে-ব্লীয়ান হইয়া রে কথিত আছে, 
এ পা 'যখাযময়ে কৈলাস সার সরি 
করিব। তাহাকে গড়? ধে' ভূতনাথ, নিকটস্থ হইয়া 
পা শ করিলেন; 
কারান করিতে সে 
ৃ রর 









৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী,। . 


সর্বস্থ ব্রন্গাকে নরক দুঃখে ও ক্রোধে সেই কৈলাসগিরি হস্তবেষ্টিত 
করিয়া কম্পান্থিত করিতে লাঁগিলেন। তখন এক আকাঁশবাণী শ্রুত হইল । 
রাজন! তুমি সহত্র বিপত্র দ্বারা আশুতোষের অর্চনায় প্রবৃত্ত হও ; তাহা 
হইলে তাঁহার কৃপাঁয় তোমাঁর মনোরথ পুর্ণ হইবে ।* লঙ্বেশ্বর রাঁজা দশানন সেই 
দৈববাঁণী'অনুসারে সহ বিষপত্র দ্বারা ভোলাঁনাঁথের অর্চনায় বত হইলেন। 
তখন ভগবাঁন্‌ ভৃতনাথ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া! তাঁহার সন্মুথে অধিষ্ঠান- 
ূর্ধ্বক অভয-বচন-্ুধাদীনে বলিলেন, “দশাঁনন তোমার স্তবে আমি সন্ত 
হইক্লাছি, আর তপস্তার প্রয়েশিজন নাই, এক্ষণে অভিলধিত "বর" প্রারথনা 
কর।” খন রাজা দশানন সেই পূর্ণকাঁস্তি তেজোময় মহাঁপুরুষকে সন্মুথে 
দর্শন করিয়। প্রফুল্লচিত্তে করযোঁড়ে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেব! 
আপনি লিঙ্গসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাদ বিশ্বেশ্বর ! অন্তর্ধ্যামিন ! যগ্যপি সদয় হইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে কৃপাপুর্বক অধীনকে এই বর প্রদান করুন_ধেন 
আঁমি সহজে আপনাকে নিজস্বদ্ধে স্বীয় পুয়ে লইয় গিয়া স্থাপন করিতে পারি 
এবং পুরীরক্ষার ভার দিয়! সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই।” ভক্তবৎসল 
রাঁজার করুণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন যে যদি তুমি আমাঁকে 
সরাসর নিজস্বন্ধে নিজপুরে লইয়1 যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার 
বাঁপনা পূর্ণ বরিতে পারি ; কিন্তু স্থির জানিও, ফস্যপি পথিমধ্যে কোনি কারণ- 
বশতঃ আমাকে কোথাও স্থাপন কর, তাহা হইলে আঁমি তথা হইতে আর 
একপদও, অগ্রসর হইব না। বলঘৃগ্ত লক্কেখ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়। ভাঁবিতে 
লাগিলেন যে আঁজ আমার সৌভাগ্য 'সীমা নাঁই, বাঁহাকে কত শত বংসর 
স্তব করিয়! কত মহাঁখষি. ধ্যান করি সন্তুষ্ট করিতে পারেন না, আজ আমি 
সহজেই সেই দেবাদিদেবের দর্পনলাভ করিতে সমর্থ হইলাম। ব্রহ্মা ও 
মহেশ উভয়ের কৃপায় আমি মিরষিে ত্রিভুবন জর করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ 
নাই। গর্ষিত বাবণ এইরূপে তাহার চুক্তিতে লম্মত হইয়া তাহাকে নিজক্বন্ধে 
স্কুপুনকরত 'রথানোজণে নিজপুয়াভিসুতখে . গমন" করিতে লাগিলেন। 


শ্ীপ্ী৬বৈভ্কনাথ জীস্তর দর্শন-যাঁত্রা ৷ ্ 


দূব্গণ এই সমস্ত অবগত হইয়! মহাচিস্তাবিত হইলেন এবং সকলে মিলিত 
হইয়া এই স্থির করিলেন যে বরুণদেব ভিন্ন ইহার উপায় দেখ! যায় না। 
অতএব ব্রূণ তুমি ত্বরিতগমনে রাঁজা দশাননের উদর মধ্যে বাযুনধপে গ্রব্রন 
পুর্ধক নিজপ্রভাবে তাহাকে বিচলিত কর। দেবগঘ কর্তৃক আদি হইয়া বরুণ 
দেব ততক্ষণাৎ দশীননের উপর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জগ্রভাবে +াহাকে 
অস্থির করিলেন। রাজ। দশাঁনন দেবচক্র কিছুই অবগত ছিলেন না! । সহস! 
তিনি প্রত্রাব-পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হুইয় পূর্ব কথা বিস্বত হইয়া! রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া চতুন্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাক্ষণকে 
নিকটে দেখিলেন। এ বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ অপর কেহই নহেন, ছন্মবেশধাঁরী এক 
দেবতামান্র। তিনি তাহার নিকট যাইয়া করুশস্বরে তীহার আরাধ্যদেবকে 
অল্পসময়ের জন্য মস্তকে,লইয়া৷ অপেক্ষা করিতে অন্গরোধ করিলেন । ছস্মাবেশ 
ব্রাহ্মণ তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যে না আদিলে তিনি তাহাঁর দেবতাকে তৃমে 
স্থাপন করিয়াপ্রস্থান করিবেন এইবূপ চুক্তি করিলেন ; কেননা তিনি অভি 
ৃনধ হওয়ায় শৃক্তিহীন হইয়াছেন। রাজা দশানন বৃদ্ধের বাক্যে সম্মত হইয়া 
তীহার মন্তকে পিব স্থাপন করিয়া, অল্লক্ষণের সময় লইয়া প্রশ্রাব করিতে 
গমন করিলেন। বরুশদেবের প্রভাবে রাবণ রাজার প্রত্রীব আর শেষ 
হয় ন!) প্রস্রাবের প্রভাবে নদীতে ঢেউ উঠিল, তথাপি বিরাম নাই। 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময় পাইয়া রাবণকে বারগ্বার ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, 
তখন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় প্রত্রীব-সথ অনুভব করিতে ছিলেন। 
বৃদ্ধের বচন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধ তখন সুবিধা 
বুঝি রাবণকে নলিয়া সেইস্থানে তাঁহার ঠাকুরকে ভূমে স্থাপন করিকা 
প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাবণ বহু সময় নষ্ট করিয়া সেই 'শিবস্থানে 
উপস্থিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “দেব! 
আপনি যজ্জসমূহের মধ্যে অস্থমেধ, দানের মধ্যে অভয়দান, লাভের মধ্যে 
পুত্রলাভ, খতুসমূহের মধ্যে বসন্ধ খু, যুগ মধ্যে সত্যযুগ, মধ্যে 


৮ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী ৷ 


অমাঁবন্তা, নক্ষত্রবুদ? মধ্ো পুষ্যা, পর্ধসমূহ মধ্যে সংক্রান্তি, আঁপনি সদয় 
হইয়া ভক্তের, বাঁসনা পুর্ণ করুন।” তখন তগবান মহেশ্বর জনদগ্ভীরম্বরে 
উত্তর করিলেন, প্দশানন ! তুমি পুর্ব গ্রতিজা মরণ কর। এইস্বান হইতে 
আঁমি আর একপদও অগ্রসর, হইব না, তোমার সকল চেষ্টাই বিফল 
হইবে।” দশানন-বারত্বার নানাগ্রকার চেষ্টা করিয্াও যখন কোন 
ফলোদয় হইল না দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধের বশবন্তীঁ হইয়া! তাহার 
মন্তকোপরি এক বজ্জ মুষ্টাঘাত করিয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, 

পুরে কত নুখভোগ করিতে পারিতেন, এই নির্জন স্থানে কত 
সুথে থাঁকিবেন একবার বিবেচনা করুন? যদি একাত্ত না যাঁইবেন, 
তুবে এইখাঁনেই অবস্থান করুন” অন্ভাঁপি যাত্রীগণ লিঙ্গোপরি যে 
কষতস্থানের চিহব দেখিতে পাইবেন, উহাই রাজা দশাননের 'সুষটাঘাতের 
চিন বলিয়। খ্যাত আছে এবং ষে দে সন্বয্প করিতে হয়, উহী সাঁধারণে 
রাঁবণের প্রত্রীব বলিয়া! থাকে, বস্তুতঃ উহ! তাহা নয়, বরণদব সাক্ষাৎ 
এখানে সলিলরূপে অবস্থান করিতেছেন। এইবূপে বাঁবণ কর্তৃক মহাদেব 
কৈলাস হইতে মর্তে আনীত হইর়। ভক্তগরণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। 
এক সাধু পুরুষ পর বনমধ্যে বহুকাল অবধি তপস্তায় রত ছিলেন। ভগবান 
তাহার গ্রতি সদয় হইয়া নিজ আগমনবার্তা। গ্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধু 
নিত্য তাঁহার অর্চনা করিয়া চরিতার্থ হইতেন, ক্রমে জনসমাজে মহেশ্বরের 
মাগমন-বার্তা গচারিত হইলে এক ধরা হার মন্দির ও পল্লিকটস্থ দৈব 
মন্দির সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া, অয় বীর, স্থাপিত করেন। শিবচহুদশীর 
রাতে এখানে জত্যন্ত জনতা হই পাকে দচরাচর যে জনতা দেখা 
বায়, তখন তাহা অপেক্ষা সহ তত আসিয়া পুজা করিয়া খাঁকেন। 
এখানে প্রচথর ঢাকিতে রিচ দীন করিডে,হ় এরং অন্ত তীর্ঘস্থানে যাত্রার 
পূর্বে শ্বীর.পাঁওার নিকট নুরুল লইতে হয়। 


গয়াধামে গদাধরের পাদপন্- 
দশ ন-যাত্রা । 


গয়। | 


কলিকাতা! হইতে ই, আই, আঁর গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে যাত্র! করিলে আঁর 
কোথাও গাড়ি বদল করিতে হয় না, নতুবা বীকিপুর জংশনে গাড়ি বদল, 
করিয়া গয় যাইতে হয়ু। গযা ষ্টেশন হইতে তীর্ঘস্থানে পৌছিতে প্রীর তিন 
মাইল পথ সাঁহেবগঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ঘোড়ার গাড়ি ব 
এক্কাগাঁড়ি প]ওয়া যায়। গয়া' একটা জেলা মাত্র। ইহার অধিকীংশ 
বসতিই যন্ধুতীরে। হিন্ুগণ ফন্তুতটে এবং অধিকাংশ মুসলমান সাহেবগঞ্জ 
অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। রিনার পারার নিহত 
যায়। গয়ার লোকসংখ্যা! প্রায় একলক্ষ হইবে। 

য়া প্রদেশ পাহাড়ের উপর অবস্থিত । ইহার পূর্ব একমাত্র ফ্নদী, 
পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিল ও দক্ষিণে ব্রঙ্মমোহন পাহাড় 
বিরাজমান আছে। পাহাড়ের উপর উঠিয়া গয়ার সমন্ত সৌন্দধ্য দেখিতে 
পাওয়া বায়। গয়ার চতুরদিকই প্রায় পাহাড়ে বো্টত আছে। 

যাত্রীগণ গয়ায় উপস্থিত হইলে গঞ়্ালীর! প্রী়ই াদচৌড়ার বাঁজায়ের 
উপর বাসা দান করেন, ইহাতে যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়; 
কারণ গলা তীর্ঘশ্রেষ্ঠ বলিক্না কথিত, এ হেন পরাতে সকলেরই তিন, রাত্রি 
বাঁস কর! কর্তব্য । প্রত্যহ ফক্ধনদীতে গান ও দেবমন্দিয সকল দর্শন করিতে 
হইলে অনেক দুর বৃথা হাটিতে হট । এই নিমিত্ত া্জীগণ চাঁদচৌড়ার_ 


১০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


পরিবর্তে ফতীরে গয়ালীদের যে বাসীবাঁটা আছে, সেইস্থানে ইচ্ছানুসাঁরে 
বাস। লইবেন 7. তাহা হইলে দেবদর্ণন. ও নিত্য গানের পক্ষে বিশেষ 
স্ববিধা হইবে । এখানে বাঁজার নিকটে থাঁকায় সকল বিষয়েই সুবিধা 
হইয়া থাঁকে। বিঞুপাদপােক্ মন্দিরে যাইবার পথে। ক্রমে উপরে 
উঠিতেছি এইরূপই মনে হয়। 
' প্রথমে তীর্ঘপন্ধতি-অন্ুপাঁরে ফক্কানদীতে  ঙ্বল্প ও অর্চনা করিয়া সান 
তর্পণ করিতে হয়, পরে প্রাতন্মরণীয়া মহারাই্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই 
যে প্রস্তর নির্দিত সুন্দর বীধাঁন ঘাট তীরে যাত্রীপ্দিগের সুবিধার্থ প্রপ্তত 
করিয়া! দিয়াছেন, সেই ঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয় ; 
তৎপরে অক্ষয়বটবৃক্ষতলে ' এবং সর্বশেষ গদীধরের পাঁদপন্মে পিগুদানি 
করিবার নিয়ম। এই অক্ষয্বটবৃক্ষতলে পিগুদাঁন করিয়া মনোমত ফল 
কামনা করিয়া একট ফল দান করিয| উহা জন্মের মুত ত্যাগ করিতে হয় 
অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাঁকিবেন, ততদিন এ ফল খাইতে ইচ্ছা করিবেন 
না। পিগুদানের পর এইস্থানে একটি ত্রাঙ্গণকে দক্ষিণাসহ ভৌজন করাইলে 

বছ পুণ্য উপার্জন হয়। 

ফন্তনদীর পুর্ববপারে পাহাড়ের উপরে যে দেবালয় আছে, উহাকে 
সীতাকুণ্ড বলে॥ প্রীরামচন্ত্র বনগমন করিলে তদীয় ভ্রাতা ঢরত পিতৃ" 
পিগাদি-সমাঁপনান্তে এইস্বানের অনতিদুরে শ্রীরাম, সীতা ) লক্ষণের 
মৃ্ঠি এবং রাঁমশোকে মৃত দশরথ যেরপ.গ্রকারে সীতাঁদেবীর পিকট' বালির 
পিগুগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরপ একটা সু মন্দির মধ্যে স্থাপিত 
করেন। এখানে সীতাদেবীকে সিঙ্গুর দিতে হয় এবং ফল্তটে বালির 
পিগুদানি করিতে হয়। এখানে: নিপু নামে একটা-ছোট গ্রাম আছে, 
পূর্বে ইহাই গ্রধার প্রধানসীহর ছিল) :অগ্তাঁপি এখানে তদর, চেলি, 
বাণ গ্রতৃতি প্রস্তুত হস থাঁকে।। 


গয়াতীর্ঘ | ১১ 
রামশিল পাহাড়। 


এই বাঁমশিলা-গিরিজাত নদীর সঙগমস্থৃলে পূর্ণব্র্ম ভগবান 

সীতাদদেবীসহ ল্লান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত ইহার নাম 1 তীথ 
হইয়াছে। শ্রীভরত নিরন্তর এইস্থানে পুণ্যবান লোকদিগের সহিত বাঁস 
করিতেন এবং ততকর্তৃক রাম, সীতা, লক্ষণ ও ব্হতর খবিমুর্তি সংস্থাপিত 
হয়। এই পাহাড়ের উপরিভাগে একটী শিব-মন্দির বিরাজ করিতেছে । 
পূর্বে এই পাহাড়ে উঠিবাঁর সোপান ছিলনী। প্রাতংম্মরণীয় টিকারীরাজ 
বণবাহাতুর পিং বন্থ অর্থব্যয়ে ইহাঁতে তিনশত ধাপ সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া 
সাধারণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন । 


ব্রদ্মযোনি পাহাড় । 


এই পাহাড় গঞ্লার পাঁহাঁড়ের মধ্যে সর্বোচ্চ । ইহার ধাপ সাঁড়ে 
তিনশত। এই সোপানগুলি মহাঁরান্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই দারাই 
নির্শিত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে-_শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী 
ও সরস্বতী-মুর্তি বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়ের ক ৪ কুণ্ড দেখা 
যায়, ইহাতে চত্রুরানন ব্রহ্ধ! যজ্ঞ করিয়া গো-দান ক ॥ অগ্যাপি 
বাত্রীগণ দেই গোম্পদচিহ্বী এখাঁল দেখিতে পাঁইবেন। আরও ইহাতে 
্রহ্মযোনি নামে এক গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশ করিয়া তদভ্যস্তর 
হইতে বহিগ্ঠত হইলে আর তাঁহাকে জঠর-ন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং 
তাহার অস্তিমকালে পরমপদ লাভ হয়। 


ফন্তুনদী 
গয়ালহবের একমাত্র ভল্লসা ফক্তুনদদী। বর্ধাকাল ভিন্ন সকল সময়েই 


ইহা শুকগ্রায় থাকে। আবাঢ়'ও শ্রাবপ মানে ইহা জবপূর্ণ হইয়া প্রবল 
লোতে নিকটবী সমূহকে নিত করিয়া: থাকে। হা্গাযিবগের 


৯২ তীর্থ্রমপ-কাহিনী । 


পাহাড় কইতে -বহির্ত হইয়া গোকামার দিকট গলার সাহত [মাত 
হইয়ান্ছ:। পুরাকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি সলিলরূপে অবতীর্ণ 
হন। জঁক্ষিণাগ্িতে বজ্ঞকাঁলে ব্রহ্মা! যে আঁছতি প্রদান করেন, তাহাতেই 
ফন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। যেগঙ্গাতীর্ঘের এত মহিমা এবং সেই গঞ্গ। যে 
বিষুঃর চরণোঁদক, সেই হরি স্বর দ্রব হইয়া ফন্তুরূপে অবতীর্ণ হইক্সাছেন; 
এই হেতু গঙ্গা হইতে ফন্ধর মহিমা অধিক। 

কথিত আছে যে, সীতার্দেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়' 
ফন্ধু অন্তদলিল! । একদা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ফলাহরণে গিয়াছেন, সীতা- 
দেবী-বিষুপাঁদপদ্মের নিকটে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে সত দশরথ 
সীতার নিকট পিগু-্যাজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, গ্রভ 
নিকটে নাই, আমি কি প্রকারে পিগুদান করিব? তখন দশরথ তাহাকে 
বালুকার পিগুদান করিতে অনুমতি করিলেন। সীত্বাপেরীও তাহার 
আদেশমত পিগুদান করিলেন। রাম ও লক্ষণ ফিরিল্া*অসিলে সীতা- 
দেবী তাঁহাদের নিকট এই অদ্ভুত ঘটনা গ্রকাঁশ করিলেন ,এবং নিকটবন্তী' 
ফন্তুনদ্দী ও বাটবৃক্ষকে ইহার সত্যাসত্যতা-সত্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি 
করিলেন। বক্ষ দেবীর আঁজ্ঞামাঁজজ বালির পিওদানের বিষয় সমস্তই 
সত্য বলিযাছিলেন। কিন্তু জানি না ফন্ধ কি ভাবে কি ছলে বালির পিগুদান 
মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিল। এই নিমিত্ত সাঁধ্বীমতী সীতাদেবী তুদ্ধ! হইস়া 
ফন্তুকে তুমি “অন্ততসলিল। হও” বলিয়! পভিপাপ প্রদান করিলেন এবং বট- 
বৃক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়। তাহারে অক্ষয়. হও বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; 
এই "নিমিত্ত অ্তাপি বট লীতাদেরীয় 'আঁশীব্বাদে অক্ষর হইয়া তাহার 
প্রীচরণধ্যান করিতেছে । আর যে ফৰ গ্বয়ং ভ্ীহরি বলিয়া! বর্ণিত হইফ্জাছে, 
আজ সভী লীতাদেবীষ, কাধে তাহাকে শাগগ্রন্ত হইয়া! অন্তঃসলিলা হইতে 
হইল।' মারাময়ের জমবাদীলা, | তিনি-লীবাঘশে নীনাস্থানে, নানাভাবে 
মাদাফার লীলা ওরকম গরিতেজের। প্রমাপস্থরূপ সাদী সতী গাদ্ধারী 


গয়্াতীর্ঘ।] রি 


ও সীভাদবীর অভিশাপ দেখিতে পাও ঘা কাদার জা সামাল 
শর্রে কিরূপে উহ! ভেদ করিবে ? : 


গদাধরের পাদপনের মন্দির | 

মহারানী অহল্যাবাই এই সুন্দর প্রস্তরময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া 
দিয্লাছেন। দূর হইতে এই মন্দির দেখিলে ঠিক একখানি কৃষ্বর্ণ পাথরের 
ন্যায় বোধ হয়; ইচার শিশ্খরদেশে একটা স্বর্ণনিশ্মিত চূড়া ও ধবজা আছে । 
সম্মুখেই নাট মন্দিকষ, ইহার চতুদ্িকই প্রন্তর বাধান, মধ্যে একটা বৃহৎ ঘণ্টা 
দোছুল্যমাঁন থাকিয়া যেন ডক্তবৃন্দকে 'আহ্যান করিতেছে । এই নাট মন্দির 
কতকাল প্রস্তত হইয়াছে, কিন্ত দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহা নৃতন। মন্দির- 
অভ্যন্তরে জ্রীগদাধরের পাঁদপন্প বিরাজমাঁন। ভক্তগ্ণ তথায় পিতৃপুরুষ- 
গণের পিগুদান বিনা “খণ হইতে মুক্তি প্রা্ত হইয়া থাকেন। সেই পাঁদ- 
পল্প ধিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিও ধন্য, ৮০১ 
তাহার ক্রিয়াসকলই ধন্য ! ৃ 
এই শ্রীমন্দিরের চতুপার্খে নান! দেবদেবীর দেবালয় ; জর 
্রী্ীসত্যনারায়ণজীউ ও পাঁতালপুরীতে মহীরাবর্পের কালী-বাড়ীর সম্থুখে 
মহাবীর হনুমানের স্বন্ধে রাঁম-লক্ষপ-মুগ্ঠি দূর্শনে এক অরনি্বচনীয় ভাবের 
উদয় হয়। মন্দিরের দক্ষিণদিকে যে একটি বৃহৎ কুওড প্রার্চী়বেট্টিত আছে, 
বু [উত্তর-পশ্চিম-দেশীয় যাত্রী] এই কুণ্ডের তীরে পিস্ৃপুরুষদিগের উদ্দেশে 
পিগুদান করিয়া! থাকেন, ইহার নাম কুর্যযকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরদিকে প্রীত 
দেবের মৃষ্তি বিরাজমান আছেন। তাঁহার অর্চনা করিলে শরীরস্থ ব্যাধি- 
সকল দুর- হইয়া থাকে। | 


গয়াতীর্থের উৎপত্তি । 
জিপুয়ানগারের গন্য নাঁছে এক মহা বৈষব ও পরাক্রমশালী খুর 
ছিলে) : ভিনি: পিছৃিহীনোপকি'উপরিষ্ হইয়া অবগত ধইলেন যে 


১৪ তীর্থজমণ-কাঁহিনী ৷ 


দেবতারা ছল করিয়া তাঁহার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনি 
ক্রোঁধান্বিত হইয়া পিতৃ-অরি দেবগণের বিরুদ্ধে সসৈন্ে যুদ্ধযাঁঞ্জা করিলেন 
এবং অমর দেবগণকে বারম্বার যুদ্ধে পরাঁজিত করিয়া নানাগ্রকার যন্ত্রণা 
দিতে লাগিলেন, তখন দেবগণ গয্নান্বরের অমিতবিক্রমে ভ্রাসিত হইয়। ব্রহ্মার 
নিকট গমন করিলেন. চতুরানন ব্রহ্ম! দেবগণকর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া 
এবং তাহাদিগকে ভীতচিত্ত বোধ করিয়া বৈকুঠপতির আশ্রয় লইতে আঁদেশ 
করিলেন এবং দেবগণকে আশ্বীদিত করিয়া আরও বলিলেন যে তিনিও 
তাহাদের পশ্চাৎগাঁমী হইবেন। কুর্য্যের নিকট হইতে লক্ষ যোজন উপরে 
চন্রমা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, চন্ত্রমা হইতে লক্ষ যৌজন উপরে ক্ষত্রমণ্ডল, 
নক্ষত্রমগ্ুল হইতে ঘিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে ছুই লক্ষ যৌজন 
উর্ধে শুক্র, শুক্র হইতে চুই লক্ষ যোজন উর্ধে মঙ্গল/ মঙ্গল হইতে.. নিযুতদয় 
যোজন উর্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু হ্পতি হইতে ছুই লক্ষ যোকষম উর্ধে শনি, 
শনি হইতে ছুই লক্ষ যৌজন উর্দে ঞ্ব অবস্থিত, ধরব হইতে উরে 
উর্ধে সত্যলোক, সত্যলোক হইতে এক যোজন উপরিভাগে, বৈহুঠ শৌভা 
গাইতেছে। দেবগণ সু্টাঞ্জলিপুটে সেই বৈকু্পতির নিকট মনোবোনা 
প্রকীশ করাতে তিনি ত্রহ্মাকে পশ্চাতে অবলোকন করিয়া! তাঁহাকে একটি 
যজ্জ আহৃত করিতে আদেশ করিলেন। সেই যজ্জে তিনি স্বয়ং বিশ্বস্তর 
ধারণ করিয়! দেবগণের ক্লেশ দূর করিবেন বলিয়া সুস্বোধন করিলেন 

বং ব্রহ্গাকে যজ্ঞের স্থান গলার পবিত্র শরীর নির্দেশ করিয়া ঈঙ্গিত 
টা ্রক্ম! বৈকুঠ হইতে নারি নিউ রাগ গাজি 
স্বীকার করিলেন। 

্রহ্মীকে দেবগণসহ অভিথিরূপে আগত দেখিয়া গ' গয়ানুর ্রথমে নানা- 
প্রকার চিন্তা করিতে লীগিলেন ; অবশেষে স্থির করিলেন; যে বাহার আদেশ 
পালন করিবার জন্ত সকলে. লালারিত হয়, আজ আমি তাহার আজা 
গালেনা হারা পরাজাখা, তব: উচা বষনই হইতে পারে, না। . এইকপ 





গয়াতীর্৫থ । ১৫ 


চিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রন্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে ব্রাহ্মণ ! 
আপনি স্বয়ং অতিথিরনীপে আগত, অগ্ক আমাঁর জন্ম সফল বোধ করিতেছি। 
আপনার কোন্‌ আজ্ঞ! পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।” ব্রহ্গা 
গয়্াকে বলিলেন, "আমি একটা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি ; পৃথিবীতে 
যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহাদের অপেক্ষ! তোমার শরীর পবিত্র ? এই নিমিত্ত 
যজ্ঞর্থে তোমার পবিত্র শরীর আমায় দান কর।” গয়ানুর ব্রহ্মার বাক্যে 
সম্মত হইয়া! কোলহুল পর্বতের নৈত' দিকভাগে শিরপ্রদেশ, যাঁজপুরে নাভি, 
চন্দ্রভাগাতে পাঁদঘবয় স্থাপনপূর্বক ক্রন্গাকে সপ্বোধন করিয়! বলিলেন, 
আপনাকে আমার এই শরীর প্রদান করিলাম, আপনি ইচ্ছান্রূপ যজ্ঞ 
আরস্ত করুন। বিধাঁতা তখন আপন মানস হইতে যাঁজিক ত্রাঙ্মণগণের 
স্ঙি করিলেন। গয়]ুন্বর যজ্ঞে আবন্ধ হইল, ত্রন্গা যক্তে পূর্ণাহুতি দিয়! 
যাজ্জীয় যুপকাষ্ঠ ব্রহ্মসরোবরে বাঁখিয়! যজ্ঞভূমে গিয়া! গয়ান্থরকে চলিতে 
দেখিয়া ভীতঙগনে ধর্মরাজকে তীয় গৃহস্থিত ক্রোশব্যাপী অতিভার শিলা 
[ শাপতরষ্ন্মত্রত! ] গয়ানুরের মস্তকে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। 
ধ্মরাজ আদেশমাত্র উহা পালন করিলেন ; কিন্ধশহাঁপরাক্রমশালী গয়ান্ছর 
অতিভাঁর শিল! লইয়াঁও চলিতে লাগিল দেখিয়ণ, বিধাতা সমস্ত দেবগণকে 
্বস্থ বাঁহনে এ শিলার উপর উপস্থিত হইতে বলিলেন ক্রার্দি দেবগণ 
অচলভাঁবে এঁ শিলার উপর অবস্থান করিয়াও তাহাকে নিশ্চল করিতে 
পারিলেন না। তখন তিনি চিন্তাপ্বিত হইয়! জগৎচিন্তামণি শ্রীহরিকে স্মরণ 
করিলেন। ধন্ঠট গয়াসুর ! ধন্য তোমার প্রেম ও ভক্কি ! যে বিধাতার ঈঙ্গিত- 
মাত্র লয়গ্রাপ্ত হয়, আজ তীহাকে তোমার ন্ঠায় ভক্তবীরের নিকট 
পরাজয়-্বীকাঁর বরিয়! শ্রীহরিকে শ্বরণ করিতে হইল। ভক্তবৎসল ভগবান ! 
এইরপেই তুমি ভক্কেব মাঁন বৃদ্ধি করিয়া! থাক। আর এই নিমিত্ত তোমার 
নাঁম “হরি* গ্রহণ করিয্নাছ 7 কেন না, তুমি সকল প্রাণীর সকল সময় সকল 
বিষয় হরণ করিয়া ভাবের মণন ক্ধি কাকা :-ীরাচরগতাকপ এই ভয্কারা হজ 
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স্থল। ব্রজ্জা যসেস্বর হয়িকে স্মরণ 'করিবামাত্র, যজ্ঞভূমে বিখস্তর মৃত 
ধারগকরতঃ এ শিলার উপরে একপদ স্থাপন করিলেন। সেই ভ্রীপদন্পর্শে 
গয়ানুর দিব্যজানে দেবতার্দিগের ছল জানিতে পারিয়! বলিতে লাগিলেন, 
“হে যজ্ঞেখর ! ভূমি যে একপদ স্থাপন করিয়ন্ছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; আর 
যেন দিতীয়পদ না! দেওয়া! হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি 
আপনার আদেশমাত্র নিশ্চল হইতাঁম না সুরগণ বৃথা! আমায় এন্ঈপ কষ্ট 
দিতেছেন কি নিমিত্ত?” গদাধর ভক্তবীর গয্াস্থরের বাঁকে অন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পূর্ব্ব হইতে গঞ্পার মনে 
একটি অভাব ছিল + এক্ষণে নুযোগ উপস্থিত যুবির! যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই 
বর প্রীর্থন! করিলেন “য্্পি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে যতদিন পৃথিবী, পর্বত, নক্ষত্র 
চক্র ও কুর্ধ্য বর্তমান থাঁকিবে, ততদিন এই শিলাতে ব্রহ্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বর এবং 
অন্ঠান্ক দেবগণ বাহার উপস্থিত আছেন, তীহাঁদের সকলকেই জব্দ! এইন্থানে 
অবস্থান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্র আমার নাম অনুসারে কথিত হউক, 
ইহাতে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ আসিয়া লোক-হিতার্থে অবস্থান করুক। এই 
ভীর্থে ক্নান, তর্পণ করিলে লোকে পিগুদানের অধিক ষল প্রাপ্ত হইবে; 
যাহারা পিগুদান করিবে, তাহারা আপনি মুক্ত হইবে এবং সহঅকুলকে 
মুক্ত করিবে । কিন্তু হে গদাধর ! আপনাকে স্বয়ং তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা 
গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থানে যাহারা পিগুদান করিবে, তাহাদিগকে 
ব্রঙ্মলোকে স্থান দিতেই হইবে ; এইক্ষেত্রে জীসিয়! ব্রিরাত্রি বাস করিলে 
তাহাকে ন্বহত্যাদি মহাঁপাপ হইতে যুক্ত ;করিতে হইবে এবং এই ক্ষেন্রে 
নৈমিষ, পুর, গঙ্গা, প্রভাস ও অস্ঠান্ত তীর্ঘসকল আঁসিয়! অবস্থান করিবে ; 
কিন্ত হে দৈবগণ আপমাদের মধ্যে একজনও হ্দি কখন এক্ষেত্র ত্যাগ করেন, 
বা যেদিন আমার মক্তোকপনি. কাহারও পিওয়ান ধা হইবে, সেইদিন আমি 
_তৎক্ষপাৎ আমার গ্রতিজা! ভঙ্গ করিয়া. উতিত হইয়া 'তোমাঁদের বিক্ৃদধ 
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ুদ্ধযাঁঙা করিব | যঞ্জেশ্বর হরি, ভক্তের সকল আশাই পূর্ণ করিলেন। 
[োপকারী মহাবীর গয়্ান্ুরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীহরির কপায় 
সর্ধবতীর্থশ্রেষ্ট গয়্াতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। 

কথিত আছে, গয়ার পাগডাগণ এই বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ করিবাঁর 
জন্য একদিন পিগুদান করেন নাই ? বন্ধ্যার সময় পিল! বিদীর্ণ হইবাঁর 
উপক্রম হইল, তখন তীহাঁরা পিগুপ্রদান করিয়। নির্ভয়চিত্তে অবস্থান 
করিলেন । বিষুপাঁদপদ্মের তলদেশে যে দীর্ঘাকৃতি চিত লক্ষিত হয়, 
উহাই গদদীধরের পদচিস্কু বলিয়া কথিত। 

যে সকল ভক্ত গদীধরের পদচিহ্ন নিজালয়ে লইয়া আসিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তাহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্বদিবস দুই আনা পয়সা জমা 
দিলেই নৃতন কাপড়ের উপর গদাধরের পাঁদপদ্ন অঙ্কিত পাইবেন । প্রত্যহ 
দিবাভাঁগে পিগুদাঁন লইয়া! অত্যন্ত জনতা হয় ; এই নিমিত্ত পাঁদপদ্মদর্শনে 
ব্যাঘাত ঘটিয়া,খাকে। প্রতি রাত্রিতে যখন শৃঙ্গারবেশ হইয়া আরতি হয়, 
তখন সেই পাদূপন্প চন্দনলিপ্ত হইয়া এক অপূর্ব শ্রীধারণ করেন? সেই 
সময় সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া এই অমূল্য রত্রকে একবার দর্শন করিতে 
অনুরোধ করি। 

যজ্ঞকাঁলে ব্রহ্মা যে সকল ব্রাঙ্গণ স্থজন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে 
এই তীর্থস্থানে বাস করিতে আজ্জা করিয়া পঞ্চাশ খানি গ্রাম, পঞ্চক্রোশী 
গয়াতে যথেষ্ট উপকরণ, সুন্দর সুন্দর গৃহসকল, কাঁমধেন্ুসকল, ঘ্বৃতপূর্ণ নদী, 
দধিপূর্ণ সরোবর, অন্রপূর্ণ পাহাড়, প্রভৃতি নীনাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া 
ভাহাদের জীবিকানির্বাহের উপাক্ন করিলেন এবং অনুমতি করিলেন থে 
আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, ইহাই তোমাদের ভরণপোষণের পক্ষে 
যথেষ্ট হইবে। ইহাতেই সকলে স্তষ্ট থাকিও, কাহারও নিকট কখন কিছু 
প্রার্থনা করিও না--এই বলিয়া ক্রহ্গা ব্রন্মলোকে গমন করিলেন। কিন্ৎ' 
ফালপরে ধশ্মারণ্য নামে এক. মহৎ যজ্ঞ আরস্ত হইল, এই যজ্ঞ এই 
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সকল ত্রাঙ্গণও নিমস্ত্রিত হইলেন; ইহারা লোভের বশব্তী হইয়া ধনাদি 
রত্রসকল গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা সেই নিমিত্ত তাঁহাদের গ্রতি অসন্তষ্ট হই; + 
এই বলিয়া! অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁমাঁদের বিষযতৃষ ফলবত - 
হইবে, তোমরা বিগ্ভাহীন. হইবে, অন্নাঁদির পর্বত পাঁষাঁণময় হইবে, নদীসকল 
জলমগ্ন হইবে, গৃহসকল সৃত্তিকাঁময় হইবে, এবং কীমধেন্ুসকল স্বর্গে যাইবে । 
অভিশপ্ত ব্রাঙ্গণগণের জীবিকানির্ধাহের অন্য উপায় নাই দেখিয়া ব্রহ্ধা 
দয়া করিয়া বলিলেন যে যতদিন চন্ত্রস্য থাকিবে, ততদিন তোমর। এই 
তীর্থ হইতে জীবিকাঁনির্বাহ করিবে । গয়াতীর্ঘে আসিয়! যে ব্যক্তি শ্রা্ধাদি 
করিয়া! তোমাঁদের পুজা করিবে, আঁমাঁর বরে সেব্যক্তি ব্রদ্মলোকে গমন 
করিবে। শাপগ্রস্ত ব্রাঙ্ষণগণের ' বংশধরগণ এক্ষণে গয়ালীনামে খ্যাত 
হইয়াছেন। এই নিমিত্ত ষাত্রীগণ এই তীর্থে শ্রান্ধাদি সমাপনাস্তে ইহাদের 
নারিকেল, পৈতা৷ ও টাকা দিয়া চরণপুজা! করিয়া! 'থাঁকেন এবং সাধ্যমত 
প্রণামি দান করিয়া সুফল গ্রহণ করেন। চত্রমাসে মধুগয়। ও ভাদ্রমাসে 
সিহহগয়া করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। 
_ ব্ুদ্ধ-গয়া। 
গয়া হইতে প্রীয় ছয় মাইল পাকা রাস্তা দিয়! ঘোড়ার গাঁড়ির সাহায্যে 
যাইতে হয়, কিন্ব! পদক্রজে যাওয়া যায় । এইস্থানে পূর্বে বুদ্ধদেবের তপন্তাশ্রম 
ছিল, এইনিমিত্ত ইহার নাম বুদ্ধগয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মন্দির, পুরীর 
মন্দির অপেক্ষা! বৃহৎ। এই মন্দিরের কারুকাধ্য দেখিলে চম্তকুত হইতে 
হয়। এখানেও নানীপ্রকাঁর দেবদেবীর মুর্তি এবং পঞ্চপাঁও্ব,মাতী-কুস্তী- 
দেবীসহ বিরাজ করিতেছেন । বুদ্ধগয়াতে ষে বৃহৎ মঠ আছে ও উহাতে যে 
সকল সন্ন্যাসী বাঁস করেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয়। 
ফটকের মধ্যে গ্রবেশ করিয়! পশ্চিম পার্বস্থ গৃহমধ্যে বৃদ্ধাদেবের যে একটা সুন্দর 
মর্দর গ্রস্তরনির্দিত মুর্তি ও আর যে একটি কাচমধ্যস্থ ন্ুবময় প্রতিসূত্ি দৃষ্ 
হয়, তদর্শনে চিত্রে পরম ভক্তির উদ্রেক হয় । 
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গয়া ছটশন হইতে কাশী যাঁইতে হইলে ই, আই, রেলযোগে মৌগল- 
সর[ই নামক ঞ্টেশনে নাঁমিয়া আউদ-রোহিলথণ্ড রেলে কাশী বা বেনারস 
ক্যান্টনমেপ্ট নামক ষ্টেশনে নাঁমিতে হয়। ট্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল 
পরকা রাস্তা দিয়! তীর্ঘন্নানঘাঁটে পৌছিতে হয়। কাণী একটা বিখ্যাত 
সর ; এখানে পুলিশ, জ্কোর্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্ক--ঘোঁড়ারগাড়ী 
এক্কাগাঁড়ি বা আহারীয় কোন দ্রব্যেরই অভাঁব নাই। কাঁশীতে সকল 
ধশ্মাবলম্বী লৌকনকলকে বাস করিতে দেখা! যায়। 
কাশী হিন্দুদিগের একটা পুরাতন মহাতীর্ঘস্থান। এখানে জীবগণ 
শুভাশুভ উরি ৮ পরমক্রক্ষে লীন হইতে সমর্থ হয়। এই 
শী হইয়াছে । কাঁশীতে যত দেবাঁলয় আছে, অপর 
| তত দেখিতে পাওয়৷ যায় না। কাশীর বাজার বা গলির 
মধ্যে গবেশ ঝ্রলে নূতন যাত্রীদিগকে সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়া দিশা- 
হারা হইতে হয় কারণ এখানকার সমস্ত গলিগুলি প্রায় একইরূপ দেখিতে । 
যাত্রীগণ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পা মনোনীত করিয়! লইবেন। 
প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকণিকাঁতে গ্গান করিতে হয়। জ্গাঁন 
করিবার সময় পৈতা» শুপারি, পঞ্চরত্র, নারিকেল ও পুষ্পের আবশ্যক 
হইবে, তীর্ঘপদ্ধতি-অন্ুসারে প্রথমে এই চক্রতীর্ঘে সন্বক্প করিয়! ান- 
তপণ করা বিধেয়। ন্লান'সমাপনান্তে তীর্ঘঘাটের উপরিভাগে ৬তাঁরক- 
্ন্ম তাঁরকেশ্বর ও ঈশানেশ্বরকে ভক্তিপূর্ববক অর্চনা করিয়া! দর্শন করিবেন। 
এই প্র অস্তিমসময় কাঁশীবাসীগণের কর্ণকুহরে স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্ধারা তারক- 
রহ্ধ নাম প্রদান করিয়! ভব্যস্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। এই নিমিত্ত কাশীতে 
জীবগণ মৃত্যুকালীন দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করিয়া গ্রাণত্যাগ করে। 





২৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী । 


এহেন কাঁশীতে কাহার না বাঁস করিতে ইচ্ছা! হয়? তৎপর 
ঢুণ্ডিরাঁজ, গণেশজী, দণ্ডপাঁণি, শূলপাঁণি, মহেখর ও মহাঁবিষ্ গ্রভৃতিকে দশন। 
করিতে কাহার না ইচ্ছা! হয়? ধীহার দর্শনের নিমিত্ত এত কষ্ট ও অর্থব্যয় 
করিয়া এইস্থানে আঁসিয়াছেন, সেই দেবাঁদিদেব বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ভক্তি- 
সহকারে প্রবেশকরতঃ তাহার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া অর্চনা ও 
পূজা করিবেন। পুজীর সময় আঁতপ-তঙুল, গাজী, সিদ্ধি, হুগ্ধী, গঙ্গাজল, 
রক্তচন্দন, পুষ্প, বিবপত্র, সাঁধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপ্ের বি্বপত্রদ্বারা এবং 
নৈবেগ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া! ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তিদান করিয়া! পূজা করিবেন । 
পুজীসমীপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ কবিতে হয় ; সেইসময় নানীপ্রকার শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন। সম্মুখেই নাটমন্দির বিশ্বেশ্বরের 
বাহন ও অপরাপর লিঙ্গনকল দর্শন করিবেন। কাশীতে সাধ্যমত দেব্তা, 
ত্রাঙ্গণ ও অতিথিদিগকে তৃপ্তিসীধন করিবাঁর চেষ্ট৷ বরিবেন, এখানে কখন 
কাহারও সহিত অসৎ ব্যবহার বা কলহ করিতে নাই ২৭ ০্ণনরূপ পাঁপ- 
কার্যে মন দিতে নাই। বিশ্বেশ্বরের সুবর্ণমণ্ডিত অন্ভুত হু দর কারুকার্ধ্- 
বিশিষ্ট মন্দির ; তাহীর 'চুড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্থে স্বর্ণেরপতাকা 
বাঁযুভরে আন্দোলিত হইতেছে” _এই সকল দর্শন করিলে 'য কত আনন্দ 
অনুভব হইবে তাঁহী এই সামান্য লেখনীর দ্বারা কিন্ূপে জাঁনাইব? যাহার 
ভাগ্য সুপ্রসম্গ হইবে তাহাঁকেই তিনি কৃপা করিয়! দর্শন দিবেন । 

প্রতি সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি হইয়া! থাকে। এই আরতি সকল 
কর্ম পণ্ড করিয়া! দর্শন করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই 
মহীআরতিতে মহারাইট্ীয় ব্রাঙ্মণগণের সরিংস্বার উচ্চারিত বেদপাঁঠ ও মনত 
উচ্চারণ কর্ণকুহরে প্রবেশ ক্রিলে এফ অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় 
হইয়া! মনকে পহর হর বৌম্‌ বৌম্‌” শব্দে আনন্দিত করিয়া তাহার ধ্যানে 
নিম করিবে সন্দেহ নাই । ইহা দর্শনে মহাঁপাপীর পাঁষাপ-হৃদয়ও 





ভীর্থ-ভ্রমণ-ক'হিলী 


, আইনি ,কাঁশীতে কাহার না বাদ করিতে ইচ্ছা! হয়? পা 
চি, গণেশী, দণ্ডপানি, শৃলপাঁণি, মহেখর ও মঠাবিসু প্রভতিকে দশ- 
কষ্িতে কাতায না ইচ্ছ। হয় ? ধীহাঁর দর্শনের নিমিত্ত এত কষ্ট ও অর্থব্যয় 
ক্ষক্িযা এইন্বীনে আসিয়াছেন, সেই দেবাদিদেক বিশ্বেশবরের মন্দিরে ভদ্ভি 
পরহকায়ে গ্রবেশকবত্ত: প্টীং+র নিকট মনোমিত বর প্রার্থনা করিয়া অঞ্জনা ও 
পুর্জ। করিবেন পৃক্জাঁর লঃফ আঁহিপ-তঠল, গাজা, সিছি, দুগ্ধ, গঙ্গীজল, 
ব্কচন্দন, পৃষ্প) বিঘপহ, দ'দামতে স্ব্থ বা বৌপোর বিববপঞ্রদধীৰা এব" 
নৈধেষট গ্রন্থৃতি সংগ্রুঃ কাস, দক্তিপূর্বকি ভক্ষিদান কবিষা পুজা করিবেন । 
পৃজীসমাপনাস্তে মন্দির প্গপিদ করিতে হব $ সেইপমর নীনাপ্রকার বিলি 
দশন করিযাকত অলক অধ্ন্তণ করিবেন ৷ সথ্খেই নাটিমন্দির বিশেষের 
রাঁচন ও অপরাপর লিঙ্গসধল দশন করিবেন । কাশীতে সাঙ্যমত্ত দেবা, 
স্রাঙ্গণ ও অতিথিদিগকে তৃপ্তিলাধন করিবার চৌণ হ ধিবেন, এখানে কখন 
ক্াহাব€ সহিত অসৎ বাবহার বা কলহ করিতে নাই "০ণেনরপ পাপ 
কীর্ঘে মদ গিতে নাই । বিশ্বেশ্বরেব প্রবর্ণমণ্ডিত অগ্ভুত হ দন্গ কার'কাধ্) 
খিপিগ ঘন্দিয় ) তাহার চূড়ীর উপর ত্রিশুল ও তৎপার্শে স্বপেরপতাঁক। 
বাঁডুজয়ে খগান্দালিহ হইতেছে এই মকল দর্শন করিলে য কত মান 
অনকষবূহই কাঁধ! এই সামাল লেখনীর দ্বারা কিরূপে জালাইব £ বাহার 
ভাগা করনত তত ঘাঙাকেই তিনি কপা করিয়া দর্শন দিবেন । 

প্রতি নগ্ন প িশ্বেখরের আরতি হইয়া থাকে। এই আরতি সকল 
কর পও বিয়া দর্শন কঞিঠত কুটিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই 
মহাআঁরভিতে মহাঁবাইীয় ত্রাক্ষণগণ্ের সরিংশ্থার উচ্ছারিত বেদপাঠি ও মন 
উচ্চারণ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিগে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উপর 
হইয়া খলকে “হুর হর বোম্‌ বোঁম্‌” শবে আনন্দিত করিয়া তাহার ধ্যানে 
টিয, কষরিবে বলেছ নাই 1 ইটা দর্শনে মহাপাপীর পাষাপন্থদয়ও 
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কাশীতীর্ঘ। ২১ 


অন্নশুর্ণাদেবীর মন্দির- বিশ্েশবরের বাটার কিছুদুর পশ্চিমে ইহা 
অবস্থিত। এই মন্দিরের চতুর্দিকই ভিক্ষুকে পরিবৃত, ইহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির 
অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন বলিয়! অনুমান হয় । মন্দিরাভ্যস্তরে নানালঙ্কার- 
ভূষিতা মা অক্বপূর্ণাদেবী ভূবনমোহিনীরপে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের 
্রাঙ্গণকে পৃথক কিছু অর্থপ্রদান করিলে তিনি ভক্তগণকে মায়ের আদিমুত্তি 
দর্শন করাইয়া থাকেন। এখানে মাঁয়ের পূজার নিমিত্ত সিন্দ্‌ব, সিনুরচুবড়ি 
একদফা মায় সাঁজ, লাঁলপাঁড় সাঁড়ি একখানা, সৌণাঁর নথ একটিঃ লোহার 
চুড়ি একগাঁছা ও সাধ্যমত দ্রব্যাদি প্রদানপূর্বক পুজা করিবেন। ইহার 
একপার্খে সুর্য্যদেবের মুত্তি বিরাজ করিতেছেন। 
অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরের কিছুদুর পশ্চিমে উত্তরদিকে ঢুগ্ডিরাজ গণেশ- 
দেবের দেবালয় ; পিদ্ধিদাতা গর্ণেশজীর কৃপায় সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়, 
এই নিমিত্ত ত্তাহীর র্ঠনা করিবেন। 


(বনাথের দেবালয়--এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া 
ভৈরব্নাথের/ রৌপ্যময় ছুইটি চক্ষু ও পা্থে তাঁহার বাহন কুকুরের মুর্তি 
দেখিতে পাস্য়। যায় । এই দেব কাঁশীর কোতয়াঁলকরূপে কাঁশীবাঁসীদিগকে 


রক্ষ করিয়া থাকেন। একদা "অব্যয় কে" ?-এই বিষয় লইয়া ব্রহ্ধা 
ও রদ বিবাদ উপস্থিত হয় । বিবাদস্থলে মুত্তিমান চারিবেদ উপস্থিত 
হই॥ মহাদেবকে “অব্যয়” বলেন, তথাপি তাহারা বিবাদ করিতে থাকেন, 
এমন সময় পাতাল হইতে এক জ্যোতি: উথিত হইল। সেই জ্যোতি্য় 
মুন্তিমধ্যে শূলপাঁণি রুদ্রকে দেখিয়! ব্রহ্মা কহিলেন, “রুদ্র ! আমি তোমার 
পিতা, আমাকে প্রণাম কর”। তৎশ্রবণে কুদ্রদেব কুপিত হইলে, তাহার 
ললাট হইতে এক ত্ঙ্কর পুরুষ বাহির হইল,_-তিনিই কাঁলভৈরব। রুদ্রের 
_ আজ্ঞায় তিনি ব্রহ্মার উর্ধাদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন। তদর্শনে 
্রন্মা ও নারায়ণ সেই রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের স্তবে রত্র 
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শলিত হইল না। তিনি নানাতীর্পর্যাটন করিয়া অবশেষে কাশীতে প্রবেশ 
করিবামাত্র সেই ছিন্নমস্তক স্থলিত হইয়া পড়িল, তদ্র্শনে কাঁলভৈরব 
বলিলেন, "আহা কাশী কি মহাঁতীর্থ ! আমি অগ্তাঁপি এই কাণীর প্রতিহারি 
রহিলাম।” এই নিমিত্ত যাত্রীগণ কাঁণীতে আসিয়া! কাঁলভৈরবের পুজা 
করিয়া থাকেন, এই দেবকে সন্তষ্ট না রাখিলে কাশীবাঁসের বিব্ন ঘটে। 
জ্বান-বাগী-_গণপতিকত একটা পবিত্র কুপ। বাঁপীর তলায় যাইবার 
সৌপান আছে, ইহার নিম্দেশ কাঁশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন । 
স্থানে নন্দীর প্রতিমুত্তি আছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষ স্থাপিত 
রহিয়াছে । এই কুপ গজাঁনন বিশবশবরকে স্নীন করাইবাঁর জন্য ত্রিশুলদারা 
খনন করেন এবং বিশবেশ্বরকে উহাতে স্নান করান। ক্নীন করিয়া! বিধির 
সন্ত হইয়] গণেশকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন গণেশ এই প্রীর্থনা 
করিলেন যে, আঁপনার বরপ্রভাবে এই কুণ্ড যেন তীধপে। শ্রেষ্ঠ 
হয়। বিশ্বেশ্বর গণেশের প্রার্থনা পূরণ করিয়া এই কুপৌ..ম জ্ঞানবাপী 
রাঁথিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাঁশীতে আসিক্কা এইঘুবাগীর সেবা 
করিবে, সে আমার কপাঁয় দিবাজ্ঞ।নপ্রীপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ £রিবে। এই 
নিমিত্ত কাশীতে জ্ঞানবাঁপীর পূজা প্রশস্ত আছে। যেরূপ গুরষদীক্ষাব্যতীত 
কোন কর্ম শুদ্ধ হয় না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়া এই জ্ঞানবাগী খন না 
'করিলে তাঁহার কোন কর্ঘই শু হয় ন!। 
শীতলাদেবীর মন্দির-__ইহার সন্গিকটেই বিরাজমান । এই দেবা- 
লয়ে শীতলাদেবীসহ সপ্ত ভগিনীকে দর্শন পাঁইবেন। যাত্রীগণ ভক্তিপুর্্বক 
শীতলাঁদেবীর কপালে সিন্দ,র দান করেন। 
_ নবগরহের মন্দির-কাঁলভৈরব ও দগুপাঁণির মন্দিরের মাঝামাঝি 
স্থানে অবস্থিত আছে $ এই £নবগ্রহকে মুমমাম্ররই পুজা করা কর্তব্য । 
মানবজন্ম ধারণ করিলেই উহাদের ফলভোগ করিতে হইবে ; এ নবগ্রহগণকে 


কাশীতীর্থ । ২৩ 
কালকৃপ নামে এখানে যে তীর্থ-কুপ আছে, উহাতে স্নান করিলে 
পিতৃপুকষগণের স্বর্গে গতি হয় । কাঁলকৃপের বাহিরের ভিত্তিতে এরূপভাবে 
একটা ছিদ্র আছে যে, প্রতিদ্দিন ঠিক ম্ধ্যাহৃসময়ে কূর্যারশ্মি এ ছিদ্রের মধ্য 
দিয়৷ কূপের জলে পতিত হয় । 
রূদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির__-তথায় যাইয়া তীহার দর্শন করিয়া 
পূজা করিবেন । 
মণিকর্ণিকাঁর ঘাঁট-_ইহাঁর দৃশ্ত অতি মনোহর। জন্মজন্মাস্তর 
তপস্তা করিয়া যে মানব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার 
পবিত্র বারি একবারমীত্র স্পর্শ করিলে হরপার্বতীর কৃপাঁয় নে অনায়াসে 
মৌক্ষলাভ করিতে ,পারে। মণিকর্ণিকার ঘাঁটের উপর বিষ্ণুর চরণচিন্ন 
পাদুকা আছে, উহা টক্তিসহকারে পুজা করিবেন । 
বু মন্দির গদদাবন্গ হইতে ইহার দৃশ্য দেখিতে অতি 





কাশীর ]উত্তরগাঁমিনী পবিত্র গঙ্গার উপরিভাগে বেণীমাধবজীউর 
মে দেবাঁলয় মাছে, তদভ্যন্তরে শ্রীশ্রীবেণীমাধবজীতর শ্রীমুত্তি দর্শনে পুলকিত 
হইবেন । সেই বেণীমাঁধবজীর দর্শন ও অর্চনা করিয়া! দেবালয়ের নিয়দেশে 
রদ সন নই অতি উচ্চ স্তস্ত দণ্ডায়মান আছে, উহার 
 শিদেশে উঠিলে পঞ্চক্রোশী কাঁশীর যমুনাতীরের সমস্ত সৌন্দর্য দেখিতে 
পাওয়া! যাঁয়। এই অত্যুচ্চ স্তস্তে উঠিতে প্রত্যেক যাত্রীকে দুই পয়সা 
হিসাবে কর দিতে হয় । এই স্তৃস্ত ছুইটী বেণীমাধবজীউর ধবজ| নহে, বস্তুত 
ইহা ছুইটী গৌরস্থানমাত্র ; ইহার "বেণীমাধবের ধ্বজা” নাম কেন হইল, 
তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পাঁরিলাম না। | 

পঞ্চতীর্ঘ-_কাশতে আসিয়া যাত্রীগণের পঞ্চতী্থ দর্শন করা কর্তব্য । 
এই পঞ্চতীর্ঘথ যথাক্রমে বিশ্বের, জ্ঞানবাপী, নন্দী কেদারেখর, তারকেন্বর ও 
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নন্দী কেদারেশ্বরের মন্দির ৷ এই মন্দির বাঙ্গালীটোলার কেদার- 
ঘাটের উপর অবস্থিত আছে। কাঁশীর মধ্যে ইনিই বিখ্যাত, প্রাচীন অনার্দি 
লিঙ্গ। মন্দিরের পূর্ব প্রাচীর হইতে উত্তরগাঁমিনী গঙ্গ পর্যন্ত একটা 
প্রস্তরময় বাঁধান ঘাট আছে । এই দেবালয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিগ্রহ মৃদ্ি 
ৃষ্ট হইবে। কেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতিদুরে পাঁষাণময় শিবলিঙ্গ 
“তিলভাগ্ডেশ্বর নামে খ্যাত, কারণ তিনি প্রতিদিন তিল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকেন। 

পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ৷ মহাপ্রতাপশালী বাঁদসাহ ওরজজেবের 

স্থাপিত মস্জিদের কিছু দুরে আদি বিশবেশ্বরের মন্দির স্থাপিত ছিল। ইহার 
পারে মস্জিদ নিপ্মিত হওয়ায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। 
এইস্থানে বাঁদসাঁহ বলপুর্বক মস্জিদ নির্মাণ করাইয়! নিজের গৌরব প্রকাশ 
করিয়াছেন। কেবল যে কাশীতে এইবূপ মদ্জিদ 'ন্মাণ করাইয়াছেন 
এমন নহে, যে যে স্থানে হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্তমান, ফেং সেই স্থানে 
তিনি মস্জিদ স্থাপিত করিয়া! হিন্দুদিগের হৃদয়ে দাঁরুণ আঘাত করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। রি 

কাশীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগকুপ অবস্থিত। এইস্থানে তিনটি নাগ' 
ৃত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছে। ইহার অনতিদুরে বাগীঞ্পিদেবীর 
মন্দির দর্শন করিবেন। | 

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় কেবল বাঙ্গালীদিগের বাঁস। উহাদের মধ্যে 
সাধু অসাধু মগ্ঘপ, লম্পট সকলই আছেন) কেশেলনামক এক সম্প্রদায় 
বাঙ্গালী ত্রাক্মণ এইস্থানে বাস করেন। উহার ব্যভিচার'দৌষাঁসক্ত ত্রাঙ্মণদ্ধারা 
উৎপন্ন ; এই নিমিত্ত ভাল ত্রাহ্মণের সহিত উহাদের আদানপ্রদান হয় ন1। 
কাশীতে বেদ, বেদাস্ত, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাপাঁদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক 


আছেন। এখানে অন্যুন তিন চারিশত দণ্তী, মহাত্ত, সন্ন্যাসী, অবধৃত, 
পরমহংস এবং পরাঞীজবচ কাজা  বচকীষা। থাকা | ক্চাঁতীজ জানালগ ভাবপাদাশ 
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দেখিতে পাওয়া] যাঁয়, তাহাতে ধনীগণ মা অন্রপূর্ণাদেবীর মানরক্ষার্থে 
অকাতরে অক্নদান করিয়া থাকেন ? সুতরাং কেহ কখন অদ্ুক্ত থাকেনা । 

কাশী সাঁধু-দন্্াসীদিগের আশ্রমক্ষেত্র । এখানে বহুবিধ মঠ ও সংস্কৃত 
চতুষ্পাঁঠী বর্তমান আছে + সাধুমহাত্বীগণের মধ্যে ত্রৈলঙ্গস্থামী, ভাস্বরানন্দ- 
স্বামী বিশেষ বিখ্যাত । 

দশাশ্বমেধ ঘাট । এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়া! বিখ্যাত ; কারণ 
স্বয়ং প্রজাপতি দিবদাসের সাহায্যে এইস্থানে দশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, এই নিষিজ্ত"এই ঘাটের নাম দশাশমেধ ঘাট হইয়াছে । এই ঘাঁটের 
উপরিভাগে পদ্মযোনিপ্রতিষিত দশাশৃমেধেধর ও ত্রন্গেশ্বর নামক ছুইটা 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। ছার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে জন্ম- 
জন্মান্তরের পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যাঁয়। এই ঘাটে যাত্রীগণ ভক্তি- 
পূর্বক ছত্রদান কতা থাকেন। এই দশাহমেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ 
“মানমন্দিরধ। মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক এই জ্যোতির্বিগ্ভালোচনার 
সহায়ক যন্ত্র স্থট[পিত হইয়াছিল । পূর্বে যখন ঘড়ী ছিলনা, তখন এই যন্ত্রের 
সাহায্যে সময়নির্ণয় হইত, এমন কি গ্রহণের সময় পর্য্যস্তও ইহাছারা জান 
যাইত। যূদিচ ইহা! এক্ষণে অকর্ণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি এই যন্ত্রগুলি 
দেখিলে স্মিত হইতে হইবে । অতএব এই "্মানমন্দির” দেখিতে সকলকে 
ধকরি। 

কাঁশীক্ষেত্রে দশীশ্বম্ধে, মণিকর্ণিকা' ব্যতীত অসিসঙ্গম ঘাট, তুলসীঘাঁট, 
গণেশঘাট, শিবালয়ঘাঁট, দণ্ডীঘাঁট, মানমন্দির ঘাট, মীরঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, 
হুর্গীঘাঁট, সুভিঘাঁট, ত্রিলোঁচনঘাঁট, কেদারঘাট, পিশাচমোচনঘাট প্রভৃতি 
বহুবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; এইস্থানে যে সকল তীর্থ বিরাঁজিত -উহা৷ সমস্ত 
বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হয় । 

পঞ্চগ্গ! ঘাটের নিকট বিখ্যাত বিন্দুমাধবদেবের মন্দির অবস্থিত 
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প্রকাঁগড মসজিদ্‌ প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিন্দুমাধবজী এক্ষণে 
পার্বস্থ গৃহে বিরাজ করিতেছেন । 
কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গোদান, ছত্রদান, স্ব্ণদান ও সাঁধ্যান্থপারে দান 
করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পরের পর দেখিয়া ঈর্যান্িত হন, তাহাদের 
জানা উচিত যে তীথস্থানে দীন করিয়াই তাহারা পশ্ধ্ফলভোগ 
করিতেছেন । তীথস্থানে দাঁন না করিলে জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয়। 
বরাক্মণ-ভোঁজন সকল তীর্থের মুখ্য । অতএব সকল তীথে ব্রাঙ্মণ'ভোঁজন 
করাইয়া দক্ষিণাসহ তাহাদের সন্তষ্ট করিতে হয়। প্রচুরপরিমীণে ভোজন 
করাইয়! তাঁহাদের দক্ষিপা দান না করিলে সকল ফলই নষ্ট হইয়! থাঁকে, 
শীস্তে এইরূপ লিখিত আছে । এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির ত্রাক্ষণ-ভৌজন 
করাইয়! ও সাধ্যমত দক্ষিণা দান করিয়। ক্রাক্ষণগণকে সন্ষ্ট করেন। কিন্ত 
কাশীক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটী দণ্ডীভোৌজন করাইতে 'ব্য। তাহাকে একটা 
কমগুলু, একখানি কুশীপন, একখানি গেরুয়াবর্ণের ধুতি ও সধ্যমত দক্ষিণা- 
দীন করিতে হয়। দণ্তীদ্িগের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ 
স্পর্শ করেন, তাঁহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিবেন। 
কাঁশীক্ষেত্রে তীর্থসকল দর্শন করিয়] কুমারীপুজা করিতে হয় এবৃং সর্বশেষে 
স্বীয় পাগ্ডাঁর নিকট সুফল লইয়া! অন্য তীর্থে বা ইচ্ছামত স্বানে গমন 
করিতে হয়। . | 
কাশীর মণিকর্ণিকাঘাট হইতে দুর্গাবাটী প্রায় তিন মাইল। পথে 
তিলভাগ্ডে্বরের মন্দিরের সন্নিকটে প্রাত-স্মরণীয়া মহাঁরাণী অহল্যাবাই কর্তৃক 
স্থাপিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ মন্দির আছে । তাহার চত্রুঃপার্থে যে বাঁরটা শ্বেতপ্রস্তর 
নির্শিত দেবমুষ্তি বিদ্বান আছেন, উহাদিগকে দর্শন করিলে বৌধ হয়, কাশী 
সহরে ওরপ সুন্দর সুপ্ত মুর্তি আর নাই। এই দেবাঁলয় হইতে কিছুদুরে দুর্গা 
বাঁটা। মা জগজ্জননী জগন্ধাত্রী হুর্জয় হুর্গীস্বরকে বিনাশ করিয়া দুর্গীনাম 
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মণিকর্ণিক! ও তীঁহাঁর মাঁহীত্য বিঘোষিত হইলে ত্রিভুবনের ভক্তগণ কাঁশীতে 
আপিয়া ভগবান মহাবিষ্ ও হরপার্ধতীর যশগুণগাঁণ করিতে লাগিলেন। 
মপরাক্রমশালী তুর দুর্গান্থরের ইহা অসহ্‌ হইল, তখন তিনি স্বয়ং 
কাঁশীতে সসৈন্তে উপনীত হইয়! কাঁশীবাসীদিগকে নাঁনাপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান- 
পূর্বক কাঁশীভক্তগণকে ত্রাসিত করিয়া বিতাঁড়িত করিতে লাঁগিলেন। হূর্গা- 
সবরের তাড়নায় ভক্তগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ইতস্তত; পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
অন্তরধ্যামী ভগবান্‌ ভক্তদিগের ছুঃখ-দুরীকরণহেতু পাঁ্তীকে তাঁহার বধার্থ 
উপদেশ দেন। অস্ুরনাঁশিনী রণপ্রিয়া! শঙ্করী, শঙ্করের আঁদেশে রণবেশে 
যোগিনীগণসহ সেই দুর্জয় দুর্গীসুরকে বধ করিয়া ছুর্গানাম অর্জন করিয়। এই- 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন। লঙ্কায় রাবণবধের সময় পুব্রক্ম রামচন্্ 
এই হুর্গাদেবীকে একশত আঁটটি নীলপদ্ম উৎসর্গ করিয়া দুর্জয় রাঁবণকে বধ 
করিয়াছিলেন পেষ্ট ভক্তির নিদর্শনরূপ রাঁমসৈন্য কপিবাঁনব্রগণ মা জগ- 
জ্জননীর মন্দিরে পাহারায় নিযুক্ত আঁছে ? অজ্ঞ যাত্রীগণ এই মন্দিরদর্শনকালে 
একগাঁছি যষ্টি পঙ্গে রাঁখিবেন, নচেৎ কপিগণের নিকট লাঞ্চিত হইতে হইবে । 
এই মন্দিরের লম্মুখে যে পতিত স্থান দেখা যায়, স্থানে গ্রতি মঙ্গলবার 
একটী মেলা বসিয়া থাকে । ছুর্গাবাঁটীর প্রাঙ্গণে চারিধাঁর বাঁধান যে বৃহ 
টহুক্কোণ কুণ্ড আছে, উহাকে ছূর্গীকুণ্ড বলে। এখানে দেবীর উদ্দেশে 
প্রুমহ বিস্তর ছাগ বলি হইয় থাঁকে। 

ষে সকল যাত্রী ধর্খশীল হইয়া কাশীবাঁস করেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মা ও 
পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব অথ শরীর ও বেশভূষা্দি 
সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসারভয়ভগ্রন, 
ছরিতহারী, ত্রাণকারী কাশীধামের সেবা করা কর্তব্য। কলিযুগে এক' 
মাত্র সর্বহুরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত জীবগণের আর কোনরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যেতীর্ঘে দেবনদী প্রবাহিতা, যায় মণিকিকা 


২৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 

কিঃ বিষয়াঁসক্ত, অধর্মনিরত ব্যক্তিরাও যদি এই ক্ষেত্রে প্রীণত্যাগ করে, 
তাহা হইলে স্থানমাহাস্্যগ্ুণে তাহাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন 
কাঁশীর অদুরে রাঁমনগরে ব্যাসকাশী নামে যে স্থান আছে, তথায় কাশীর 


রাজা বাস করিয়া থাকেন; এখানে দেহত্যাগ করিলে গর্দভজন্ম গুপ্ত 
তইতে হয়। 


ব্যান কাশী । 


কাঁশীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইলে ব্যাসিদেব মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, 
যে পাঁপীরা কাঁশীতে আসিয়া বাস করিয়া যদ্দি পাঁপ না করে, তাহা হইলে 
'তাহাঁর সৃত্যু কাঁশীতে হইলে সে মুক্তিলাভ করিবে । কিন্তু কাঁশীবাঁসী হইয়! 
পাপ করিলে দে পাপের আর মুক্তি নাই। ব্যাঁসদেব এই সকল চিন্তা 
করিয়' স্থির করিলেন, আমাকে একনী এরূপ কাশী নির্দাণ করিতে হইবে, 
তথায় পাঁপীরা আসিয়া উদ্ধার হইবে এবং তথায় পাঁপ করিলেও অনায়াসে 
মুক্তি পাইবে এবং এরস্থানের নাম ব্যাসকাঁশী হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া 
তিনি কাশীর অনতিদুরে রাঁমনগরে ব্যাঁসকাঁশী নিথ্মীণ করিতে লাঁগিলেন। 
অন্পূর্ণাদেবী ইহা জানিতে পারিয়৷ মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, যগ্পি 
ব্যাস প্ররুতই ওরূপ কাশী নির্ধাণ করেন, তাহা হইলে মহেস্বরের সৌগার 
কাঁশী অরণ্যে পরিণত হইবে, পকলেই ব্যাস কাঁশীতে বাঁস করিবে। দেবী 
এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বৃদ্ধার বেশধারপূর্বক হষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে যথায় 
ব্যাসদেব কাশী নির্্মীণ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃহৃষ্থরে ব্যাসকে 
কহিলেন, “বাবা তুমি একমনে এখানে কি কাঁজ করিতেছ ?” ব্যান 
কহিলেন, প্বুড়ি আমি এখানে এমন একটী কাশী নিম্মীণ করিতেছি যে 
এখানে বাঁস করিয়া! যে যত পাঁপকাঁধ্য করুক বা অন্থস্থানের পাপী এখানে বাস 
করুক, আমার কৃপায় ষে সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইবে । “ভাল ভাল” বলিয়া 
অন্নপূর্ণা কয়েক পদ প্রস্থান করিয়। পুনরায় তৎক্ষণাৎ ব্যাসস্থানে আপিয়া 


ব্যাস কাশী। ২৯ 


জিজ্ঞাস! করিলেন, "এখানে মলে কি হ'বে বলিলে বাবা ?* এইরূপ পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব সেই বৃদ্ধার উপর রাগান্বিত হইয়া 'বজিলেন, 
এখানে ম"লে গাধা হবে শুনিতে পেয়েছিস বুড়ি” দেবী ততশ্রবণে হাস্ত- 
পূর্বক "তথাস্ত” বলিয়া অন্তহিত হইলেন । ব্যাস তখন “হায় কি করিলাম” 
বলিয়া! অন্ুতাঁপ করিতে লাগিলেন। এই নিষিস্ত রাঁমনগরে ব্যাসকাশীতে 
কাহারও যৃত্যু হইলে তাঁহাকে গর্দভজন্ম গ্রহণ করিতে হয় । বাঁমনগরে 
শ্রীরামনবমীর সময় অনেক সমারোহের সহিত রাঁমলীলা হইয়। থাঁকে। 

কাঁশীর শিক্রোল নামক স্থানে ইংরাঁজেরা বাঁস করিয়া! থাকেন, শিক- 
রোৌলে একটা চমৎকার চূড়াবিশিষ্ট বিষ্ভালয় আছে, উহার নিকটস্থ প্রাঙ্গণে 
একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী আছে ? উহার জলে হুইটী পোঁষা কুস্ভীর নানাপ্রকার 
খেলা দেখাইয়া! যাত্রীগণকে নুখী করে এবং খাছাদ্রব্য পাইলে নিকটে 
আসিয়া থেলা করে। কাঁশীর বাঁজার, চক, ডাল্ক! মণ্ডাই এই সকল স্থান 
দেখিবার যৌগ্য। -কাশীতে সুফলের সময় পাণ্ডাঁরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট 
হইতে তিন টাকা তিন আনা পৃথক আদায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গঙ্গা 
পুত্রের € যাহীর৷ গঙ্গান্নানসময়ে মন্ত্রপাঠ করে) এক টাক এক আনা ; 
যাত্রাওয়ালার! ( যাহারা কাঁশীতীথ'গকল দর্শন করাইয়া থাঁকে ) তাহাদের 
নিমিত্ত এক টাকা এক আনা; আর যেস্থানে বাদ করিতে হয়, সেই বাটীর 
ভাড়াস্বরপ এক টাঁকা এক আনা, এই তিনপ্রকারে তিন টাকা তিন আনা 
'ফলবাদে দিতে হয়। 

মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপূজ্য হইবাঁর কারণ প্রকাশিত হইল। মহাপ্রলয়- 
কাঁলে দ্বীবরজঙ্গম বিলুপ্তপ্রায় হইলে ব্রহ্মা্ড তমৌময় হইয়া পড়িল, তখন 
স্, সুর্য, গ্রহ ও তাঁরাগণ কিছুই ছিলন! ; একমাত্র ব্রহ্ম ই বিষ্যমান ছিলেন। 
যিনি পরমানন্দ ও তেজম্বরপ, নিরাকার, নিগুণ, সর্বব্যাপী ও সমুদগ্জের 
মলীভৃত কারণন্বরূপ বিদ্কমান ছিলেন? সেই সময় তাহার দ্বিতীয়েচ্ছা 
সঞ্জাত হইলে সেই অমুষ্ঠি ব্রহ্ম লীলাবশে একটা মুঝতির কল্পনা করিলেন, ও সত 
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সর্বশব্্যসম্পন্না, সব্ধজ্ঞ[নময়ী, সর্ববকার্ধ্যকাঁরিণী ; এইরূপে সেই শুদ্ধিরূপিণী 
এম্বরী মৃত্তির কল্পনা করিয়া পরত্রন্ম অস্তরিত হইলেন । যিনি সেই সর্বমূলধার 
অমূর্ত পরত্র্গ, বিশবেখরই সেই মুষ্তি, প্রাচীন মহাত্মাগণ'সকলেই তাহাকে ঈশর 
বলিয়া কীর্তন করেন । 
অনন্তর ব্রহ্মা অস্তহিত হইলে একমাত্র তিনিই ইচ্ছানুসাঁরে বিহার করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে তাহার নিজ দেহ হইতে স্বশরীরাহুরূপ একমু্ডি সৃষ্টি 
করিলেন, সেই মুন্তিই পার্বতী। তিনিই পরাগুণবতী, মায়াপ্রধানা বা 
প্রকৃতি বলিয়! কীত্তিত হইয়া! থাকেন । তৎপরে কোঁন সময় কালরপ ব্রহ্ম 
মচ্ছক্তিরূপিণী পার্ধতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্র নির্মীণ করেন। 
সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই পুরুষই পরম ঈশ্বর । তাহারা উভয়েই এই 
পঞ্চক্রোশপরিমিত পরমানন্দময় “কাশীক্ষেত্র” স্থষ্টি করিয়াছেন। এুলয়- 
কালেও কদ|পি তাহারা এই ক্ষেত্র ত্াগ করেন না। এই নিষিত্ত ইহার 
অপর নাম অবিশুক্তক্ষেত্র। 
অনস্তর শিব ও শিবাণী উভয়ে সেই আনন্দবনে বিহার রা করিতে 

অপর একট মৃস্তিস্থষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, সেই মুষ্তির 
উপর সমস্ত মহাভার অর্পণপূর্ববক তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। 
যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, তিনিই সংসার-পরিপালন এবং সংহার 
করিবেন । যাহাঁরা কাশীক্ষেত্রে প্রাঁণত্যাগ করিবে, তাঁহারা উভয়েই তাহা- 
দিগকে উদ্ধার করিবেন । জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ স্থির করিম! 
তিনি স্বীয় বাঁমাঙ্গে সুধাঁবধিণী দৃষ্টি নিপাঁতিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার 
বামাঞ্গ হইতে ত্রিভুবন-মুন্দর একটা পুরুষের আবির্ভীব হইল। সেই পুরুষ 
শীস্ত, সত্বগুণসম্পন্ন ও গ|ভীর্য্ে সাঁগর-ঙ্গেতা । তিনি ক্ষমাশীল, ইন্ত্রনীলকাস্তি, 
শ্রীমান্‌, পদ্মপলাশলোচন এবং তাহার বাহুদ্বয় এচণ্ড ও দীপ্তিপূর্ণ। তিনি একাকী 
সর্বগুণের আশ্রয় ও সর্বকলার নিধি। তাহীকে এইরূপ মহামহিমাসম্পন্ 
দেখিয়া মহেহ্বর কহিলেন, “হে অচ্যুত ! তুমি মহাবিষ্ণ নামে পরিচিত হও, 
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তোমার নিখীস হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হইতে তুমি 
দকল বিষয় জাঁনিতে পারিবে । তুমি বেদৃষ্ট পথের অন্থসাঁরী হইয়া! সমস্ত 
কা্ধ্য যথাযথরাপে সম্পাদন কর।” মহেশ্বর বুদ্ধিতত্বরূপী সেই মহাবিষ্ণুকে 
এই কথা বলিয়! পার্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর সেই ভগবান্‌ মহাবিষণ। শিবাঁজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য করিয়া! ক্ষণকাঁল 
ধ্যানমগ্রভাবে অবস্থানপুর্বক তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তথায় 
চক্রদ্বারা একটী পুষ্করিণী খননপূর্ধবক স্বীয় অপগলিত স্বেদজলদ্বারা উহা পূর্ণ 
করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহত্র বৎসর নিশ্চল হইয়া! কঠোর তপস্তাঁয় অতি- 
বাহিত করিলেন। অনন্তর তাহাকে তপঃপ্রজলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত-নয়ন 
দেখিয়া ভগবান্‌ মহেশ্বর মূড়ালীর সহিত তথায় আবিভূর্তি হইলেন এবং 
ধীকেশকে বলিলেন, তোমার তপস্তার কি মাহাত্ম্য! আর ভোমার 
তপস্তায় প্রয়োজন নাই, _অভিলাঁষিত বর প্রার্থনা কর। 

মহাদেব£প্রীক্ত এই কথা শ্রবণমাত্র মহাঁবিষ্ পদ্মনেত্র উন্মীলনপূর্ববক 
কহিলেন, “হে দেবেশ ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তাহা হইলে 
আমায় এই বরদান করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্মের পুরৌভাঁগে আপ: 
নাকে দর্শন করিতে পাই 1” সদদীশিব কহিলেন, “হে জনার্দন ! তুমি যাঁহা 
প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। তদীয় তপন্তার মহোন্নতিদর্শনে মদীয় 
তুজগভূষণভূষিত মৌলিদেশ-আন্দৌলনহেতু আমার কর্ণ হইতে মণিখচিত 
মিকর্ণিকালঙ্কার এইস্থানে পতিত হইয়াছে, অতএব এইস্থান মণিকর্ণিক! 
নামে প্রসিদ্ধ হউক । হে শঙ্খচক্র গদীধর ! তুমি চত্রদ্বীরা খনন করাতে 
পূর্ব হইতেই এইস্থান কল্যাঁণকর চক্রপুফরিণীতীর্থ এবং আমার কর্ণ হইতে 
যে সময় মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহা লোকদুরিতহারী পরম 
পবিত্র হইয়াছে, অতএব এইস্থীন মণিকর্নিক! নামে গ্রথিত হউক, এবং এই 
স্থান তীর্ঘসমূহের মধ্যে পরমতীর্ঘ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক । আব্রন্স্তস্ত পর্্যস্ 
অরাধুজাদি চতুর্বিধ তৃতগ্রাম মধ্যে যে কোন জীব আছে, এই চক্রতীর্থে 
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একবারমাত্র সান করিলে আমার কৃপায় সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে; 
ষে মণিকর্িকার এত মাহাত্ময, তথায় কাহার ন! স্নান করিয়া! পিতৃপুরুষদিগকে 
উদ্ধার করিতে বাসনা হয় ? কাশীতে অস্তিমসময়ে যে কোন জীব দক্ষিণকর্ণ 
উত্তোলন করিক্না দেহত্যাগ করে, স্বয়ং হরপার্বতী নিজহন্তে দক্ষিণ 
কর্ণম্পর্শ করিয়! উহাকে উদ্ধার করেন। পুর্বজন্মে বহুপুণ্য বা তপস্তা না 
করিতে পারিলে তাহার ভাগ্যে কাঁশীবাঁস ঘটে না । 

কাঁশীক্ষেত্র হইতে অপর কোন তীথস্থানগমনের সময় কাশী নামক 
ছশন হইতে না উঠিয়া বেনারস কেপ্টনমেণ্ট নামে যে ষ্টেশন আছে উহাতে 
উঠিবেন 7 কেন না এই ষ্টেশনে রেলগাঁড়ি ১৫ মিনিটকাঁল স্থগিত থাঁকে, আর 
কাশীতে কেবলমাত্র ৩ মিনিট স্থগিত থাঁকে। যাত্রীদিগের মোট, পুঁটলি, 
স্ত্রী, পুত্র লইয়া জনতাঁর মধ্য দিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীতে উঠা 
অত্যন্ত কষ্টকর হয় ১ এমন কি গাড়িতে উঠিতে না পারিলে সে দিনের মত 
হলতীশপ্রীণে ষ্টেশনে সময় অতিবাঁহিত করিতে হয় । 

কাশীতে কুমারীপুজীর কারণ প্রকাশিত হইল। একসময় দেবাদিদেব 
মহাদেব কাশী স্ষ্টি করিবার পর কিছুকালের জন্য কুশদ্বীপস্থিত মন্দার 
পর্বতে যাইয়! অবস্থিতি করেন । £ সৃময়' কাশীতে রাজা না থাকায় অত্যন্ত 
অমঙ্গল ঘটিতে থাঁকে। দেবদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সময় কাঁশী 
বাসী হইয়াছিলেন। প্রজার! তাহাকে ধার্মিক ও সুন্দরকাস্তি পুরুষ দেখিয়া 
তীহাকেই উপযুক্ত বোঁধ করিয়া রাজা করিলেন। বন্ুকাঁল এইবূপে অস্তি- 
বাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের আনন্দ-কাঁনন [কাশী] স্মরণ হইল ॥ 
তখায় যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন; সদ্দাশিব কাঁশীতে আসিয়া দেব- 
দীসকে রাজ! দেখিয়া! তাঁহাকে সিংহাঁসন ত্যাগ করিতে বলিলেন দেবদাস 
কিছুতেই সম্মত হইলেন না । মহাদেব ভাবিলেন, আমার কাশীতে যে শুদ্ধ- 
চিন্তেধশ্মীবলম্বন করিয়া! বাঁ করে, সে পাপী হইলেও নিষ্কৃতি পাইবে ? অতএব 
এই ধর্মায্বা রাজাকে আমি কিরূপে বিতাড়িত করি, পাঁপসংঘটনব্যতিরেকে 


প্রশ্নাগর্তীর্ঘ । ৩৩ 


ভীহাঁকে বিদায় করিতে পারা ষাঁয় না_-এইরূপ বিবেচনা করিয়! তীহার 
চৌষট্ি যৌগিনীকে আজ্ঞা করিলেন, “তোঁমরা কুমাঁরীবেশে কাঁশীতে দেব- 
ঢাসের পাপ অনুসন্ধান কর”। যৌগিনীগণ প্রভুর আজ্ঞায় কুমারীবেশে 
চাশীবু প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাঁপের সন্ধান 
পাইল না; এই প্রকার অধিক দ্বিন থাঁকিয়! তাহাদের মাঁয়া কাঁশীতে বসিয়। 
যায় ও এইস্থানেই বাঁস করিতে থাকে৷ সদাশিব যোঁগিনীগণের কোঁন 
সন্ধান না পাইয়া বিবিধ উপায়ে কাঁশী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়! যখন নগর মধ্যে 
গ্রবেশ করেন, এ সকল যৌগিনীগণ তখন তাঁহার শ্রীচরণ ধাঁরণপূর্ববক লজ্জায় 
অবনতমস্তকে কৌঁদন করিতে লাগিলেন। তখন সদাঁশিব হাঁন্তপুর্ববক তাহী- 
দিগকে অভয়বচনে বলিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আঁমাঁর কাঁজে 
তোমরা অকুতকার্ধ্য হইয়াও যখন অন্তত্র না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশীতেই 
বাস করিতেছ, তখন সম্তোষের সহিত আঁমি তোমাদের এই বর দিতেছি 
যে অতঃপর ধেঁ কোন যাত্রী কাশীতে আসিয়া তোমাদের উদ্দেশে পুজা ও 
ভোজন প্রদান না করিবে, আমি কখনই তাহাঁদের পৃজীগ্রহণ করিব না 
এইপ্রকার সদাঁশিবের বরে কাঁশীতে কুমরী-পুজাঁর প্রথা প্রচলিত হইল । 


প্রয়াগতীথ দশ ন-যা ত্র । 


কাশীর ষ্টেশন হইতে আউদ রোহিলথণ্ড রেলযোগে এলাহাঁবা্দ নামক 
গ্েশনে নামিতে হয়। এলাহাঁবাদ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ নগর | এখানে 
হিন্দুরাজা এবং মুসলমান বাদসাঁইদিগের অনেক কীত্তি দেখিবার আছে। 
এই নগরে বাদসাহীম্‌ণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাঁগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটগঞ্জ প্রভৃতি 


৩৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


অনেকগুলি পল্লী আছে; এলাহীবাঁদে বাড়ীঘরের সংখ্যা কম ; এই নিমিত্ত 
ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। এখাঁনকাঁর পল্লীসকল পরম্পর এত দূরে 
অবস্থিত যে এক একটীকে এক একটা ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বৌঁধ হয়। 
রাস্তা, ঘাঁট পরিষ্কার ও প্রশস্ত, জলবাযু স্বাগ্যকর, বিষয়কণ্ম-উপলক্ষে অনেক 
বাঙ্গালী আসিয়া এখানে বাঁস করিতেছেন অবগত হইলাম মাঁঘ মাসে এখাঁনে 
একটা বৃহৎ মেলা হয়, সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে বহু সীধু, মহাস্ত ও নানা- 
স্থান হইতে যাত্রীগণ উপস্থিত হন। এমন কি অনেক রাজা, ধনী, আসিয়া 
সেই মেলায় যোগদান করিয়! নগরের এক অপূর্ব শ্রীধারণ করেন। 

যাত্রীদিগের ম্মরণার্থ পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি থে পূর্বোক্ত সেতুয়া- 
দ্বিগের এই তীর্থস্থানে প্রাছুর্ভাব অধিক দেখ যাঁয়। যে সকল যাত্রীর্িগের 
পুরাতন পাণ্ডা আছে, তাহারা তাহাকেই অন্বেষণ করিবেন, আঁর যে সকল 
নৃতন যাত্রী তাহাদের নৃতন পাও করিতে হইবে, তাহীরা বেশীঘাট 
পৌছিয়! ইচ্ছান্ুরূপ পাঁণ্ডা মনোনীত করিবেন, কিন্তু তীর্থ তীরে কার্য 
করিবার পূর্বে কিরূপ টাকা দিতে হইবে ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন, 
নচেৎ পাগাগণ প্রথমে খিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া পরে অধিক হারে টাকা 
আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পশ্চিমে যত তীর্থ আছে এখানে সর্ববা- 
পেক্ষা যাত্রীর্দিগকে পাঁগাদিগের নিকট অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, কিন্তু 
দেখিতে পাঁওয়! যায় যাহার! পুর্ব্বে টাকার মীমাংসা করেন, নিকািনী 
আর বিরক্ত হইতে হয় না। 

স্টেশনের অনতিদুরে ধন্মশালা আছে, যাত্রীগণ তথায় স্থথে থাকিতে 
পারেন, কিন্বা যাহারা ধশ্মশাঁলাঁয় থাকিতে অনিচ্ছুক তাহীরা স্বয়ং একটা 
ভাল পল্লী দেখিয়! বাঁসা ভাড়া চুক্তি করিয়া লইবেন, কিন্তু সেতুয়াদিগের 
মিষ্ট বাক্যে কখনও পাগাদিগের প্রদত্ত বাসায় যাঁইবেন না_যদ্ি যান, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে শেষে মনস্তাপ করিতে হইবে অর্থাৎ পাগ্ারা 
বাঁসাভাড়া লইবেন না! সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে উচ্চহারে আদায় করিবেন। 


প্রয়াগতীর্ঘ। ৩৫ 


ধর্দশালায় থাক শ্রেয়ঃ বলিয়া! বিবেচনা করি কেননা তথায় দরোয়ান, ভৃত্য 
সকলেই বিনা বেতনে পাইবেন, এবং তাহাদের জিম্মায় দ্রব্যাদি সকল 
নির্ধিস্লে রাখিয়। নিঃসন্দেহচিত্তে ঘরে কুলুপ বদ্ধ করিয়1! থাকিতে পারিবেন, 
কেননা যে পুণ্যাত্মা! এই ধর্মশাল। নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার হুকুম অন্যায় 
যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ব লওয় হয়, কিন্তু বক্শিস পাইলে তাহারা কেন! 
গোলীমের মৃত থাঁকে। ধর্মশালায় সুবন্দোবস্ত আছে, যাঁক্রীগণ তথায় 
উপস্থিত হইলে ভূত্যগণ আপনাকে ঘর পছন্দ করিয়া! লইতে বলিবে, যাহা 
হুকুম করিবেন কেনা গোঁলামের সায় তাঁমিল করিবে, তথায় জল ও... 
পাইখাঁনার বন্দোবস্ত দেখিলে সন্তষ্ট হইবেন। ঘগ্পি কোন যাত্রী রসুই 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই স্থানেই বাজার আছে, আবশ্তাকীয় 
সমস্ত দ্রব্যই তথায় পাইবেন 

চক হইতে সৌজা যে পাকা বাঁধা রাস্তা গিয়াছে এ রাস্ত। দিয়া 
আড়াই ক্রোঁশ গমন করিলেই বেণীঘাট পৌছন! যায়, তথায় অস্খ্য 
প্রামাণিক, গঙ্গা পুত্র, পুরোহিত দ্বিজ ও ভিক্ষুকগণ যাত্রীদিগকে বেষ্টন করিবে 
এবং ঘাটের তীরে পাগ্াগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয্না নিজের 
দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়াইয়! দখল করিয়। 
বদিয়া আছেন এই সমস্ত দেখিতে পাইলেই বেণীঘাট জানিতে পারিবেন। 

এই বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়। পিগু- 
দাঁনের পূর্বে মন্তকমুণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র 
অঙ্ুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্তণ করিয়া দিলেই হয়। এই মুগুনের ফলে 
শরীরস্থ জাবতীয় পাপরাশি লয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ 
আছে যে-- 

প্র্নাগে মুড়িয়ে মাথা । 
পাপী যা যথা তথা ॥ 
প্রয়াগ তীর্থ তীরে মন্তক মুণ্ডন করিলে জন্ম জন্মাস্তরের পাঁপরাশি লয় 


৩০৩ ভীর্থভ্রমণ-কাহিমী | 


হয়। এখানকার নিম এই, যে প্রীমাঁণিক ক্ষৌর করাঁইবে যে ব্যক্তি যেরূপ 
কাপড় পরিধান করিয়! ক্ষৌর কাঁধ্য সম্পন্ন করিবেন, তাহাকে সেই কাপড় 
থাঁনি দান করিতে হইবে, উহাই তাহাদের প্রাপ্য, অতএব এইরূপ বিবেচনা 
করিয়। পরিধেয় বন্ত্র পরিধান করিস! বসিবেন। ্‌ 

গঙ্গা যমুনা! সরস্বতী সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা! ভ্রির্ণী বলে। এই সঙ্গম 
স্থলে ব্রাঙ্গণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া? সাধ্যমত দাঁন করিলে অধিক ফল- 
লাভ হয়। সঙ্গমস্থানের উপরিভাগে এলাহবাঁদ-ছুর্গ বিরাঁজমাঁন। 

এলাহাবাদ-ছুর্গ বহুপূর্বে হিন্দু রাজার দ্বার! নির্মিত হইয়াছিল, মধ্যে ধবংশ 
হইস্সা প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আকবর বাঁদসা পুনরায় ইহা নৃতন 
করিয়া নিশ্মীণ করেনঃ তিনি সদাশয় ও হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, 
সেই পুণ্যাত্মীর আদান প্রদান, ক্রিয়া কণ্ম যাহা কিছু সমস্তই হিন্দুদিগের 
সহিত মিলিত, তিনি হিন্দুর্দিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ 
গদ সকল. প্রদ্দান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন হিন্দুকে কখন 
কোনরূপ মনস্তাপ পাঁইতে হয় নাই, তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দু ও মুসল- 
মাঁনদিগকে একই প্রকার বিবেচন! করিয়। বিচার করিতেন, এই নিমিত্ত 
সকলে তাঁহাকে দেবতা জাঁন করিত ও বলিত যে আকবর বাদসা হিন্দু 
ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি শীপগ্রস্থ হইয়! মুসলমান হইয়? জন্মগ্রহণ কুরিয়া: 
ছেন। যে ছূর্গ আঁমরা এক্ষণে দেখিতে পাঁই, উহা হিন্দু, মুসলমান ও 
ইংরাজ এই তিন যাঁতীর স্বেচ্ছামত নির্মাণ হইয়াছে। ভারতের কত দেঁস 
কত্ত রাজ্য ধ্বংশ হইল কিন্তু এলাহাঁবাদ-হুর্গ অগ্ঠাঁপি নূতন রুলেবরে বর্তমান 
আছে। কেল্লার মধ্যে পাতালপুরী আছে। তথায় এক অক্ষয়বট ও 
পিবমূর্তি দেখিতে পাওয়া! যাঁয়? পাঁতালপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে 
প্রত্যেক যাত্রীকে ছুই পয়সা কর দিয়া! গ্ররেশ করিতে হয়। হুর্গের অদূরে 
আকবর বাঁদসার রাজধানী বর্তমান আছে। প্রয়াগ একাঁন্প পীঠস্থানের 
মধ্যে একটী পীঠস্থান। এখানে দেবীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটা অস্কুলি পতিত 
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হওয়ায় "আঁলোগী” নাঁষে বিরাজ করিতেছেন। আলোঁপী দেবীর মন্দিরের 
চতুর্দিকে ব্রাঁ্ষপগণ সুমধুরম্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মধ্যে এক বৃহৎ 
তীম্রসিংহাসনোপরি “মা! আলোপগী দেবী” বিরাজ করিতেছেন। 
_আলোপী দেবীর মন্দিরের কিয়ৎ দুরে রামঘাট ও শীখাকুগুঘাঁ দৃষ্টি- 
গোঁচর হইবে । সন্নিকটেই রাজ! বাস্ুকীর ঘাঁট ইহা ভোগবতী ঘাট নামে 
প্রন্িদ্ধ আছে। এই ঘাঁটটী নগরের মধ্যে প্রধান বলিলে অব্যুক্তি হয় নাঁ। 
"রাজা বাস্ুকী” একটী বাঁধাঁঘাঁটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, 
মন্দিরটি একটা বৃহৎ আঁকার সর্পের দ্বারা বোষ্টত আছে । 

বাস্থকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন, কথিত আছে পৃ 
্রন্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পাঁলন সময়ে বনবাঁসকালীন এই ঘাঁটের উপর 
এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গরাজকে পুজা 
করিলে কোটা শিব পুজার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, এই নিমিত্ত ইহাঁর নাম 
শিবকোট নীম হইয়াছে । 

ঝুঁশ্বী (প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ ) কন্বলা, শ্বগুর ও ভোগবতীর মধ্যস্থলে প্রজা- 
পতির বেদী বর্তমাঁন। এই স্থানে দেবগণ, খধিগণ ও নৃপতিগণ ভূরি ভূরি 
হজ্ঞ করিয়াছিলেন এই নিষিত্ত ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। শ্রীরামচন্ত্রের 
বনবাস সময়ে এই স্থান পাঁর হইয়া কিছুদূর যাইলেই তাহার মিতা গুহক- 
চগ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, এই স্থান পরম তীর্ঘস্থান বলিয়! গণনীয় । 

বেণীঘাঁট হইতে কিয়দ্দ,র উত্তর-পশ্চিমে মহর্ষি ভরদ্বীজের আশ্রম পথে 
শ্রীশ্রীবেণীমীধবজীউর মন্দির । এই বেণীমাঁধবজীর নাম অনুসারে বেণীঘট 
নাম হইয়াছে । 

প্রয়াগতীর্থ প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদাঁন করিয়া থাকে। যেব্যক্তি 
ভক্জিপূর্ববক শুদ্ধচিত্তে প্রয়াঁগ দর্শন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে স্নান করেন তিনি 
নিষ্পাপী হইয়। সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন, কেননা যেস্থানে নিয়ত 
্রহ্মাি দেবগণ, দিক্‌, দিক্পালগণ, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মধিগণ, 


৩৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


নাঁগগণ, সুপর্ণগণ, সিন্ধসগরগণ, গন্ধরর্ধগণ, অপ্পরাঁগণ ও ভগবান্‌ শ্রীহরি 
এবং প্রজাপতি অবস্থিতি আছেন। 

প্রয়াগে তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে। তন্মধ্য দিয়! সরিদ্বরা গঙ্গাযৌগ 
প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাকেই খধিগণ প্রয়াগ বলিয়া! থাকেন। সেইস্থানে 
দেব ও যজ্ঞ মুর্তিমান হইয়া! খধিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাননা করিতেছেন 
এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকপুজ্য পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। এই 
প্রয়াগতীর্ঘে হরিনাম সন্কীর্তন অথবা! গাত্রে গঙ্গাস্ৃত্তিকা লেপন করিলে, 
সকল পাঁপ মোচন হইয়া থাকে; মন্ধুষ্মাত্রেই এই তীর্ঘে গমন করা 
উচিত। 
_ এলাহীবাঁদ যমুনাতীরে যে লৌহনিশ্মিত সেতু আছে উহার শিল্পকার্য্য 
দেখিলে আঁশ্র্ঘযান্বিত হইতে হইবে, এ সেতু তিন ভাগে বিভক্ত, উপর 
দিপা রেলগাড়ি যাঁতীয়াত করিতেছে, মধ্যে মন্ুষ্যগণ এবং নিয়নভাগে 
জণলযান সকল গমনাঁগমন করিতেছে ইহার নিশ্মীণকাঁরককে প্রশংসা করিতে 
হয়। 

বিশ্রাম বেদী । এই প্রস্তর-নির্দিত বেদী নিশ্মীণ করিতে নীলকমল মিত্র 
নানক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত টাকাই ব্যয় করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। 
এই বেদীর নিকটেই থর্ণহিল্স্‌ মেমোরিয়াল। উহার ঘরের ভিতর কি 
চম্খকাঁর। ইহার অনতিদুরে খস্রবাঁঘ ও যুমামন্জিদ। এই উগ্ঠানের 
চতুর্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত হইলাম এলাহীবাদ কেল্লা 
প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল মসলা অবশিষ্ট থাকে সমাটপুনত্র খসরুর আজ্ঞা- 
অনুসারে সেই মসলায় এই উদ্চানের চতুর্দিক বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাঁহারই 
নাম অন্থুসারে এই উগ্ভানের নাম খসরুবাঁঘ হইয়াছে । এই মনোহর 
উদ্যানে প্রবেশ করিতে হইলে মধ্যে যে একটি বৃহৎ ফটক আছে উহারই ভিতর 
দিয়] প্রবেশ করিতে হয়, ভিতরে উপস্থিত হইলে কোন্টা রাখিয়া কোন্ী 
দেখিব এইরূপ মনে হইবে এইসকল দেখিয়া] মনে হয় যে আমাদের দেশের 


৬ 





নীঁগগপ। নুপর্ণগপ, সিদ্ধসগরগগ গন্ধর্বাগণ, ধগরাগ ক ভগলান শ্রীহরি 
কব প্রজাপতি অবস্থিতি আছেন। 

প্ুয়াগে তিনটি আগিকুণ্ড আছে। তন্মধ্য দিয়া সিদ্ধ গপামোগ 
ঈধাহিত হইয়া, তাঁঙকেই খষিগণ গ্রয়াগ বলির! গাঁকেন। সেইস্থানে 
দেব ও অঙ্গ অস্থিঘান হউস্সা ধষিগণের সহিত অঙ্গার ওপারনা করিতেছেন 

এ শিনন্ত প্রস্বাগ হিলোকপুক পশ্াতষরপ বিখ্যাত ও শ্রে্ট। এই 
রনী ভরিনাম স্ব এ, আপ, 1৫ শসা সৃত্তিকা লেপন করিলে, 
প্‌ পাপ বেশ কষ্ীগ তে লি 58 তেধগ এই উীর্থে গন কৰা 
উচিত । 

' এলাহীবাদ বদুনাতীন। গা ছি 22 চাতিদ উহার বিশিকাধ্য 
দেখিলে আশ্রর্যাধিত ঠইতে কইঈলে। ও তন তাশে বিড, উপৰ 
দিনা বেলগাড়ি যাতায়াত +₹বিনোত মতন মনয়াণ। ১ নিষলানে 
জঞ্বান সকল গমনাগ্মন করিতেছে হার নিষ্মাণবতিককে ঠশংজা করিতে 
হ্‌্ঈ | 

বিশ্রাম বেদী এন প্রশ্তহনিষ্মিত বেদী নিম্মাণ করিতে নালকখল মিথ 
নান জটিনক হিন্দু ১৫৭শরে কত টাকাই ব্য করিবাঁছেন তাঁত! বণশাতত | 
৪৪ ব্দৌধ নিকছে। পভল্স্‌ মেমোধিরঠল | উহীব ঘব্হে ভিতর কি 
চমতকার । ইছাঁর অপ 7 * খস্রুবাঘ ও বুখামমজিন। এই আুগ্ভানের 
চতুর্দিকে অস্পুচ্চ গ্রাটীর ঘা বেষ্টিত অঘধগত হইলাম এলীহাবাঁদ কেল্লা 
্রপ্তত হইয়! যে সমস্ত মাল ম'শ অবশিষ্ট থাকে সয়াটপুল্র খসরুর আজ্ঞা" 
ন্থসারে সেই মসলা এই নেক চতুদ্দিক বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাঁহারই 
নান অনুসারে এই উপ্ভানের 'প্ খস্কুবাঘ হইয়াছে । এই মনোহর 
উদ্ভানে প্রবেশ করিতে হঈলে মধ্যে থে একটি বৃহৎ ফটক আছে উহারই ভিতর 
দিয়া গ্ধৈশ করিতে হয়, ভিতরে উপস্থিত হইলে কৌন্টা রাখিয্ ফোনটা 
দেখিব এইরূপ খনে হইবে 'এইসকল দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের 
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লোঁকে যে বাদসাঁর উপমা দেয়, তাঁহাদের সৌখিন পছন্দের নিমিত্ত । 
পশ্চিমে প্রধান প্রধান তীর্ঘস্থানে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এক নৃতন উপায়ে 
উপার্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাত্রীদিগের নিকট পোটলা, তোরঙ্গ দেখিলে 
কি আছে দেখিতে চাহিবে কিন্তু কিছু প্রণাঁমি পাইলেই আর কিছু বলেনা 
নচেং তাহার বাঙ্ক, পুটলি খুলিয়া! দ্রব্যাদি নাট খাঁট করিয়ণ দেয় । এই 
নিমিত্ত যাত্রীগণ বাধ্য হইয়া! তাহাঁদের খুসি করেন। 


অধ্ধ্য তীথস্দশন যাত্রা | 


এলাহাবরধদ ষ্টেশন হইতে আঁউদ-রোঁহিলখণ্ড রেলযোগে অযোধ্যা ষ্টেশন 
বা ফৈজীবাঁদ হইয়া অধোধ্যাঘাঁট নাঁমক ষ্টেশনে নাঁমিতে হয়। অর্থাৎ 
অযোধ্যা নামক ট্টেশন হইতে তীর্থঘাটের সরমূ নদী তীরে যাওয়া যাঁয়। 
অযোধ্যা স্টেশন হইতে যাঁইলে তথায় একপ্রকার চাঁরিচাঁকা বিশিষ্ট মানুষ 
টানা গাঁড়িতে চাঁপিয়া কিন্বা ঘোঁড়াঁর গাড়ীর সাহায্যে প্রায় ছয় মাইল 
ঘাইলে এবং থাঁনিক হাঁটা পথে যাইলেই তীর্থঘাঁটে পৌছান যাঁয়। ফৈযাবাদ 
ব্বাঞ্চ লাইনে গাঁড়ি বদল করিয়া তীর্ঘঘাঁটে যাঁইতে হইবে এই ছুইস্থানে দুই 
বার বোঝাই ও খালাসের মুটে খরচ এবং গাড়ীর অপেক্ষায় যতটুকু*সময় 
নষ্ট হইবে সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে পৌছিতে পারিবেন, 
অথচ নগরের অনেক বিষয় দেখিতে পাঁইবেন, লাভের মধ্যে এই হইবে । 

অযৌধ্যা হিন্দুর্দিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান এমনকি অযোধ্য! ত্রিলৌক- 
বিখ্যাত এবং দেবতীদ্দিগের নমস্ত । এই অযোধ্যা নগরে দশ সহশকোটি 
তীর্থ বিরাঁজিত আছে। দেশাস্তরে থাকিয়াঁও যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে 
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অযোধ্য! তীর্থে যাইব এরূপ মনে করেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাঁপ 
হইতে মুক্তি পাইয়া অস্তিমে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন স্ত্রী বা! পুরুষ ধিনিই 
হউন আজন্ম যে যত পাঁপ করুক না কেন একবারমান্র সরধূ নদীতে ল্লান 
করিলে তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইবে যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় ভক্তি 
পূর্বক এই তীরস্থানে দ্বাদশ রাত্রি বাস করেন তিনি যাবতীয় ধজ্ঞফল 
প্রাপ্ত হন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের কপাঁয় এস্থানের মহিম! কত ? 
অযোধ্যা নগরের বাঁমকোট নীমক স্থান, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজ- 
ধানী। এখানে রাজা দশরথের বাটীতে যে একটি বেদী আছে, প্রবাঁদ 
যে শ্রীরামচন্দ্র এ বেদীর উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাত্রীরা তথায় 
গমন করিলে এ বের্দী প্রদক্ষিণ করেন, বেদীর সন্নিকটে একযৌড়া! জীতা ও 
একটা শউঁনান দেখিতে পাঁওয়া যাঁর কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সীতাঁদেবীকে 
বিবাহ করিলে এ উনানে রন্ুই হইয়া বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল এবং 
এ জীতীয় চাউল ভাঙ্গ হইয়াছিল। অগ্ঠাঁপি যাত্রীরা দেখিত্তে পাইবেন । 
অযৌধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা! তাহার ভক্ত হন্ুমানজীর সমাদর অধিক, 
প্রভূ ভক্তেরই মান বৃদ্ধি করিয়! গিয়াঁছেন যেরূপ হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ 
এবং তাহার শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত যে জন। এখানে হন্ুমানজী একটি উৎকৃষ্ট 
মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এঁ মন্দির মধ্যে একটি ভাল টাদৌয়ায় এবং 
একটী মুল্যবান ছাঁতাতে স্্শোভিত আছে, অযোধ্যার গ্রামমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া প্রথমেই নগররক্ষক বীর হনুমানের স্তব ও পুজা করিতে হয়। 
অযোধ্য। তীর্থে গমন করিয়। প্রথমে সরযূতীরে, তীর্থপদ্ধতি অনুসারে 
সঙ্চল্প করিয়া ম্নান, তর্পণ, দান করিয়া খধিদিগের এবং দেবতাদিগের 
উদ্দেশে অর্চনা ও পিতৃপুরুষর্দিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয় । এই তীথ- 
তীরে একটী গো দান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হইক্স1 থাকে । সরযু নদীতে, 
রামঘাঁট ও স্বর্গঘাট নামে ছুইটী উতরুষ্ট ঘাঁট আছে। রাঁমঘাটের সদৃশ 
ঘাট পৃথিবী মধ্যে আর আছে কি নাজানিনা। প্রীতে ও সন্ধ্যাকাঁলে 
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যখন রামায়ত সাধুগণ এই ঘাটে বসিয়া! মধুর রামনাম উচ্চীরণপূর্বক স্তোত্র 
পাঠ করেন হা শ্রবণ করিলে মনে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। নগর- 
বাঁসীরা৷ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধৃপ দীপ জালিয়। যখন “রাজ রামচন্দ্র কি 
জয়” শবে শঙ্খধবনি করেন সেই সময় হৃদয় আনন পূর্ণ হইতে থাকে, ধিনি 
উহা একবার দেখিয়ছেন বা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই সেই মধুর নামে 
মজিবেন সন্দেহ নীই। নগরবাসীদের মধ্যে রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 

অযোধ্যায় রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত একটা শিব ও একটা কালীমৃস্ত 
বিরাজমান আছেন, এতগ্িন্ন এখানে যত দেবালয় সমস্তই রাঁমলীলাময় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

এই ক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীরা সাধ্যান্ুদারে দান ও ত্রাক্ষণ-ভোজন 
করাইবেন এইরূপ করিলেই বু পুণ্য লাভ হইবে। সরধৃতীরে শ্রীলক্মণের 
্ব্ণময় মৃত্তি*ও তাঁহার কেল্লা দর্শন করিবেন। 

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হন্মাঁনজীর দর্শন করিবেন তৎপরে 
শ্রীরাম রদুবীর সঙ্গিধানে গমন পূর্বক ভক্তিসহকাঁরে মনৌম্‌ত প্রার্থনা করিয়া 
সেই ভগবানের পূজা করির! জন্ম সার্থক করিবেন। তাহার পর এ 
শ্রীমন্দিরের পশ্চান্ভাগে একটী গৃহে শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রদ্ন এবং লক্ষমী- 
্বরূপিনী সীতাদেবীর প্রতিমূর্তি ও স্থগ্রীব, বিভীষণাঁদি লোকপালগণের পুজা 
ও দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদুরে বশিষ্ঠাশ্রমে ভগব্তীর দর্শন করিবেন, 
তথায় একটী কুপ দেখিতে পাঁইবেন, এ কূপের নিকট প্রীরামচন্ত্র বাঁল্যকাঁলে 
ভ্রাতৃগণ সহ ক্রীড়া করিতেন । 

অনস্তর শ্রীরামজননী ভাগ্যবতী কৌশল্যাদেবীর অর্চনা করিয়! অভি- 
লাঁষিত বর প্রার্থনা করিয়া দশরথের পূজা করিবেন, তৎপরে শ্রীরাম, লক্ষণ, 
ভরত ও শক্রত্ন চারি অবতারের সুতিকাগৃহ, স্বর্দ্বার, অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থান, 
মণিপর্বত, স্গ্রীবপর্ব্বত, কুবেরপর্বত, হন্মানকোট এবং সরযুতীর্ঘতীৰ্রে 
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আসিয়া রাম লক্ষণাঁির ঘাঁট সকল দর্শন করিয়] সঙ্কল্প করিবেন। রানকোঁট 
ঘাইবার সময় পথিমধ্যে তেঁতুলবৃক্ষত্রেণী শ্রীরাম-শোঁকে নতশির করিয়া 
যাত্রীদ্দিগকে মনবেদন! জানাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছে, এবং রাম- 
সৈম্ক কপি বানরগণ তথায় শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া যাত্রীদিগের নিকট থাঁবাঁর ভিক্ষা করিতে আপিবে সেই সকল 
দেখিলে কত আমোঁদ অনুভব করিবেন, এই কপিসৈন্তকুলের সংখ্যা নগরে 
অধিক থাকায় নগরবাঁপী ও যাত্রীদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ 
তাহার! তাঁহাদের রাঁজা রামচন্দ্রের অদর্ণনে অরাজকতা মনে করিয়া! যাত্রী- 
দিগের সর্বস্ব লুটপাট করিতে কুষ্টিত হয় না। 
কাল প্রভাবে অযোধ্যায় অনেক প্রাচীন কীর্তিই ধবংশ হইয়াঁছে। 

মহাঁরাঁজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি এখাঁনে সাঁড়ে তিনশত দেবাঁলয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং জঙ্গল কাঁটাইয়া অনেক প্রাচীন দেবালয় উদ্ধ-র 
করিয়াছিলেন তথাঁকাঁর বুন্ধ অধিবাসীদের নিকট এইরূপ শ্রত*হওয়া যাঁর, 
কিন্তু হায়! কাঁলপ্রভাঁবে সমস্তই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে কেবলমাত্র 
ত্রিশটী দেবালয় বিদ্যমান আঁছে ! 

এখাঁনে জনক মহর্ধির কৃপে শান, তর্পণ করিতে হয় এবং এঁ কুপের জল 
সামান্য পাঁন করিতে পাঁরিলে বহু পুণ্য লাভ হয়, এই নিমিত্ত ভক্তগণ 
পুনর্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় পূর্ব প্রথান্থযাঁয়ী সমস্ত পালন করেন। যেব্যক্তি 
অযোৌধ্যাঁয় বাস করিয়া মৃত্্যমুখে পতিত হয়, স্থান মাহাত্মযগুণে তাহাকে আর" 
পুনর্জন্মের জালা ভোগ করিতে হয় না। যেস্থানের এত মহিমা! যথায় 
ছয়ং ভগবাঁন লীলাঁবশে বামরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়! প্রজীবর্গকে সুখী 
কৰিবার নিমিত্ত স্বীয় লক্্মী-স্বরূপাঁ গর্ভবতী সীতাঁদেবীকে অকাতরে বনবাঁস 
দিয়াছিলেন সে স্থানে কেহ কখন পাপ কর্মে মতি করিবেন না, এখানকার 
স্বাস্থ্য এবং জল বাঁযু অতি উত্তম কোন ব্যক্তিকে কূশ দেখিতে পাওয়া যাঁয় 
না, স্বৃত দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 


অযৌধ্যাতীর্থ । ৪৩ 


শ্রীরীমনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরানচন্দ্রের উদ্দেশে কোন ব্রত করেন 
তিনি কোটা ূর্যযগ্রহণকাঁলীন গঙ্গান্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, এ 
তিথিতে যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে উপবাস, রাত্রিজীগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে 
তর্পণ করেন তাঁহার নিঃ ন্দেহে ব্রহ্গলৌকে গতি হয়। রা'মুনবমী পুনর্বন্ 
নক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্বকামদাঁয়িনী এবং মধাযহব্যাপিনী হইলে মহা পুণ্য- 
দাঁয়িনী হয়। 

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম গ্রাস তিন মাইল পথ। এই স্থানে 
প্রীরামচন্ত্র বনোগমন সময়ে তরদীক়্ ভ্রাতা ভরত শ্রীরামপাঁদুকা চিহ্ু স্থাপন 
করতঃ যে ধশ্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা দর্ণন করিলে এক অনির্বচনীয় 
ভাব উদয় হইবে। 

অযোধ্যা নগরে প্রতিবৎসর শ্রাব্ণমাঁনে শুক্রপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে 
মনিপর্বতৌপরি এক মহামেলা হইয়া থাকে । এই মেলাস্থানে অপরাহ্ন 
কালে নগরের যাবতীয় দেবাঁলয় হইতে দেবনুত্তি সকল সুসজ্জিত করাইয়া 
মহাসমারোহে এই মেলাস্থানে একত্রিত করা হয়, তখন এই জনশূন্য পাঁহাঁড় 
ও নিকটস্থ পল্লীসকল, দেইসকল দেবতাদিগের শুভাগমনে এক অপূর্ব 
জীধারণ করে । নেই সমাবোহে হস্তী, উট, ঘোঁটক, বৃক্ষ গকল নানাসাঁজে 
সজ্জিত হইয়া এবং বিবিধপ্রকাঁরে গীত বাগ্ নাঁচ প্রভৃতি আঁমোঁদজনক ক্রিয়া 
করিতে করিতে নিজ নিজ দেবালয় হইতে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করিয়া 
এইস্থানে উপস্থিত হইয়! থাঁকেন। এই মেলা দর্শন করিবার নিথিত্ত কত 
ছুরদেশ হইতে যাত্রী সকল আঁপিয়া পরিপূর্ণ হন এমন কি তখন সেই 
মনিপর্ববত ও চত্রদ্দিকে ক্রোশব্যাপী স্থানে তিলার্দ স্থান থাকে না, নেলার 
'আসিয়! ভক্তগণ এই মনিপর্বতের শিখরদেশে মন্দির মধ্যে শীশ্রীরাম-পীতার 
নবজলধর পিতান্বর শ্রীমৃত্তিদ্ধয় দর্ন করিয়। জীবন সার্ক করেন। আমরা 
সৌভাগ্যক্রমে সেই মেলার সময় তথায় উপস্থিত হইয়াঁছিলাঁম স্ততরাঁং 
আমাদের অদুষ্টে সেই অপুর্বব মেল! দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল ৷ অযৌধ্যায় তার্থ 





৪৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


সকল দর্শন করিয়া! ব্রাঙ্মণভোজন করাইতে হয় এবং এইস্থান ত্যাগ করিবার 
পূর্বে স্বীয় পাগীর নিকট সুফল লইতে হয়। 

যে সকল ভক্ত যাঁক্রীগণ নৈমিষারণ্য তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাভাদিগকে এইস্থান হইতে গো-শকটে বা মান্থুষ-টাঁন! গাড়ীর সাহায্যে সাত 
ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তথায় দধিচীমুনির আশ্রম আছে বৃত্রান্থর 
সংহার সময় দেবরাজ ইন্ত্র দেবগণসহ সেই পুথ্যাত্বার নিকট বজ্ঞ নির্মাণ জন্ 
আস্থি প্রার্থনা করিলে মুনিবর কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি নিজ অস্থি 
তোমার উপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি কিন্তু আমাঁয় 
কিছুদিনের জন্য অবসর প্রদাঁন করিতে হইবে; আঁমি একবার তীর্থ সকল 
পর্যটন করিব, কারণ অগ্তাপি আমার সকল তীর্থ পর্যটন শেষ হয় নাই 
এতৎ অবণে দেবরাজ বৃত্রানুরের ভীষণ সংগ্রামের পরাঁজয় চিন্তা করিয়। 
অতিশয় ভাঁবিত হইয়া দেবর্ধিকে বলিলেন, খধিবর! আর আঁপনার 
বৃথা সময় নষ্ট করিয়৷ তীর্থ পর্যটনের আবশ্যক নাই আমি এক্ষণে পৃথিবীর 
যাবতীয় তীর্থ সকল নৈম্যারণ্যে উপস্থিত করিতেছি, এই কথা বলিয়। দেব- 
রাজ তীর্থ সকলকে সমাঁদরে আনয়ন করিলেন। দেবরাঁজের কৃপায় 
নৈমিষারণ্যে সকল তীর্থ ই বিরাজমান আছেন। তন্ন এখানে,'ণকটি কুণড 
আছে উহাকে পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড বলিত। শ্রীরামচন্দ্র রাঁরণবধজনিত ব্রহ্মহত্য। 
পাপে লিপ্ত হইলে, তাঁহার হস্তের দাগ কিছুতেই উঠে নাই তিনি  কুণ্ডে 
প্রক্মালণ করিবামাত্র উঠিয়া যায় তদবধি তিনি এই কুণ্ডের নাম পাপহরণ 
কুণ্ড রাখিয়। এই' বর প্রদান করেন, অতঃপর যে কোন পাঁপী এই কুণ্ডে 
ন্নান করিবে তাহার সর্ব পাপ মোচন হইবে। এইস্থানে মহাবীর গরুড় 
গজ-কচ্ছপকে লইয়। আঁসিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আরও এখানে একান্ন 
পীঠস্থানের মধ্যে একটা পীঠস্থান'ললিতাঁদেবী নামে বিখ্যাত আছেন। 


কর্ণ প্রয়াগ। 


গাঁড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। পিগীর ও অলকনদীর 
সঙ্গমন্থল। এই সঙ্গমস্থলে ্নীন করিলে ব্হুপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। হারি' 
দ্বারের যাত্রীরা এই অঙ্গমন্থলে ল্লান করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্ধ্য এখানে একটি 
দেবমুষ্ধি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দাঁতাকর্ণেরও একটা বিগ্রহমৃত্তি স্থাপিত 
আছে। এই দাঁতাঁকর্ণের নামানুসারে ইহাঁর কর্ণ প্রয়াগ নাম হইয়াছে । 


হরিদ্বার তীথ-্দশন-যাত্রা। 


অযৌধ্যা হইতে হবিদ্বার ৰা (হরোদ্বার) যাইতে হইলে আউদ-রো হিলথগ্ 
রেলযোগ লকপার জাঃ নামক ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া হরোদ্বার নামক 
ষ্টেশনে নামিতে হয় । রেশন হইতে প্রায় একমাইল বাঁধা পাঁকা পথ দিয়া 
তীধস্থানে যাইতে হম! এখানে গাঁড়ি ঘোড়া একা বা আহীরীয় কোন 
ভব্যের অভাঁব নাই শীতখতু ব্যতিত এখানে সকল সময়ই সুথে থাঁকা যায় । 
রাস্তাঘাট পরিস্কার ও প্রশস্ত, জলবাযু স্বাস্থ্যরর ৷ 

ইরিদ্বার গঙ্গাতীরস্থ একটা পরিত্র তী্ঘস্থান ও ইহার ছুইদ্িকে পর্বত 
শ্রেণী, মধ্যে ত্রিধার] হইয়া গঙ্গা! প্রবাহিত , এ ব্রিধারা কঙ্খলে আসিয়। 
পৌছিয়াছে। পর্বতসমূহে. অনেকগুলি বাঁস করিবার উপযুক্ত গুহা 
আছে। সাধুগণ এ গুহায় বাঁ করিয়া থাকেন; এখানে অনেকগুলি মঠ 
আছে কিন্তু কোন গুহস্থকে তথায় বাঁস করিতে দেখ! মায় না, কথিত আছে 


তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


হরিদ্ার স্বর্গের দ্বারম্বরপ। কাঁশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বাঁপলাণসী 
সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হয়, হরিদ্বারে মা ভগবতীর কৃপায় সেইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় | 

পূর্ববকালে সৃর্ধ্যবংশে ভগীরথ নীমে মহাতেজোনয় ধাশ্মিক এক রাজা 
ছিলেন, তাহার পূর্ব পুরুষ সগরনন্বন্গণ অঙ্বমেধ যজ্জে ব্যাপৃত হইয়া ক্পিল- 
মুনির ক্রৌধাগিতে দগ্ধ হন, রাজা ভগীরথ ইহা অবগত হইয়। মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষ এইস্থির করিলেন যে, ধাঁহাঁরা ব্রহ্গ- 
শাঁপাগ়িতে দগ্ধ হইরাছেন, তাহাদিগকে ব্রিমার্গগামী "গঙ্গা” ব্যতিরেকে আর 
কে ত্রিদিবধামে লইয়া! যাইতে সম্থ হইবে। সেই জলরূপিণী শিবা 
গঙ্গাই আমার পরম শক্তি, কেননা তিনি ত্রিশক্তিরূপিণী, করুণাময়ী, সুখাআ্বক 
কৈবল্যম্বরূপা ও শুদধধশ্মস্বরূপিণী। আমি বিশ্বরক্ষার্ধে সেই পরমন্রঙ্ষ-স্বরূপিণী 
জগন্ীত্রী দ্রেবীকে লীলাঁবশে মন্তকে ধারণ করিতে পাঁরিলেই অভীষ্ট সিন্ধ 
করিতে পারিব ; এইরূপ স্থির করিয়া! তিনি অমাত্যকরে রাজ্যভাঁর সমর্পণ 
পূর্বক পিতাঁমহগণের উদ্ধারার্৫থ নাঁগাধিরাজ হিমাঁলয়ে উপস্থিত হইয়া 
সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর তপস্তাঁয় মনোনিবেশ 
করিলেন; কারণ কথিত আছে যে হর-পার্বতী ও গঙ্গা এই.বিশরক্তিই, 
একত্রে বিগ্কমান আছেন এবং ব্রহ্ধার্দি দেবগণ যাবতীয় পুরুতার্থ সমস্তই 
সুঙ্ষূরূপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন $ সেই গঞ্গাদেবীর আরাধনার ফলে 
রাঁজা ভগীরথ তাহার পুর্ববপুরুষগণকে ত্রহ্মশীপ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ" 
হইয়াছিলেন। বহিঃস্কিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
থাকে, সেইরূপ পরক্রহ্গরূপ জল ব্রহ্ষাণ্ডের বাহস্থ হইয়াও জীন্কবীতে 
অধিষ্ঠান করিতেছে । কলিষুগে যাঁহাঁদদের চিত্ত কলুষিত, যাহার! পরপ্রব্য 
গ্রহণে রত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন, একমাত্র গঙ্গ। ব্যতিরেকে তাহাদের 
আর উপায় নাই। গঙ্গা” “গঙ্গা” এই নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষসী- 
সদৃশী অলক্ষী হুশ্বেপ্ন ও দুশ্িন্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তযান্- 
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সারে চাঙ্গা! ইহলোক ও পরলোক উভয়েই ফলদাঁজী। কলিযুগে যজ্ঞ, দান, 
তপ, [ যৌগ কিছুই গণ্গী সেবার তুল্য নহে। যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর 
অর্চনা না করে, তাহার কুল, যজ্ঞ, তপস্তা সকলই বৃথা হয়। সন্দিগ্ 
ব্ক্তিরাই মোহিত হইয়া! গণ্ণাঁকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করেন । 
মহারাজ ভগীরথের রুপাঁয় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে পার্বত্য প্রদেশ 
পরিত্যাগ করিয়! হিমালয়ের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতল- 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল ; সেই আোঁতগাঁমী গঙ্গার দৃশ্য অতি 
মনোহর। এখানে গঙ্গার দুইটী ধারা আছে, পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ 
সকল বিদ্যমান আছেন। এখানে ত্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত নাঁমে যে দুইটা 
ঘাট আছে তথায় তীর্থপদ্ধতি-অন্ুসাঁরে সঙ্কল্প করিয়া শান করিলে ভাগী- 
রথীর কৃপাঁয় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয় কৈলাসের হিমালয় পর্বতের 
গোমুখি হইতে অবতরণপুর্ব্বক গঙ্গা হরিদ্বারে আপিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত 
হরিদঘারকে স্ব্দধার বলে এবং এইস্থানকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে। এই তীর্ঘথতীরে 
একটী গোঁদান, অন্নদান করিয়া! দক্ষিণাঁসহ ব্রাহ্গণ ভোঁজন করাঁইলে 
তাহার বিঞ্ুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ ইহার অনতিদূরেই কুশাবর্ত 
ঘাট বিল্বাক্ষমান। এখানে জনৈক খষি যোগ সাধন করিতেছিলেন, সেই 
সময় গঙ্গাদেবী হিমালয় হইতে জোতগামী হইয়া অবতীর্ণ হন এবং তাহার 
কুশ সেই আোতে ভাঁসাইয়! লইয়া! যাঁন, ধ্যানভঙ্গ মুনি নিজ কুশ দেখিতে না 
পাইয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন; তখন ভাগীরথী হষ্টচিত্তে 
খাষির নিকট আসিয়া তাহার কুশ প্রত্যার্পণ করিয়! এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত 
রাখেন এবং এই বর প্রদীন করেন, যে কেহ এই ঘাটে তুদ্ধচত্তে পিতৃগণের 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পন করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তিনি পিতৃগণের সহিত 
বিষুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই ঘাটে অত্যন্ত বড় বড় মৎস্ত দেখিতে 
পাঁওয়া-যাঁয়। তীর্ঘস্থানের মস্ত বলিয়া কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার 
করে না। যাত্রীরা এখানে আসিয়া মত্ম্তদ্দিগকে নানাপ্রকার আহারীয় 


৪৮ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী | 


দ্রব্য প্রদান করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অন্থুভব করেন এখানেও বানর 
আঁছে। | 

প্রথমেই শ্রীসর্ধনাথদেবের মন্দির, তৎপরে ভৈরবদেবের মন্দির, :টাহাঁর 
অনতিদূরেই মায়াদেবীর মন্দির । এই মাঁয়াদেবীর পূর্বদিকে নীলগিরি 
গর্বত, পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর, পিছোড়নাঁথ এবং উত্তরে লক্ষমণঝোলা । 
মায়াঁদেবী ত্রিমস্তক চতুভূ'জী দুর্গীমূত্তি। ইহার হস্তে ত্রিশূল ও নৃমুণ্ড দেখিতে 
পাওয়। যায় । 

হরিদ্বীরের চতুদ্দিকেই পাহাড় বেষ্টিত ভীমগড়ে যে কুণ্ডে পাগুবদ্দিগের 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, দেই কুণ্ডেও অত্যন্ত মতস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
যে রেল লাইন পাহাঁড়ের মধ্য ভেদ করিয়! গমন করিয্বাছে--উহা দেখিলে 


রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাঁকা 
যায় না। 


্রহ্মকুণ্ডের নিকটে অর্ধ মাইল দক্ষিণে যে মন্দির আছে, তথায় বিষ্ুপদ- 

চিহ্ব ও গঙ্গাদেবীর 'প্রতিমৃত্তি আছে তীঁহাঁদের পূজা করিতে হয় । 
চণ্ডীর পাহাড় । কুশীবর্ত ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোঁশ দূরে এক 

গর্বতোপরিভাঁগে শিখরদেশে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ মন্দির ; মধ্যে মজপ্রীক্র; 
দেবী বিরীজমান। এই পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলে গঙ্গার 
নীলধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে 

হরিদ্বার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে কঙছল। ধশ্মাত্মা 
বিছুর এই স্থানে যৌগসাঁধন করিতেন। এখানে মধ্যম পাঁগুব ভীমসেন 
স্বর্গীরোহণকালে তাহার দুর্জয় গদা পরিত্যণগ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তর 
আকৃতি প্রকাণ্ড গদ অগ্ভাঁপি বর্তমান আছে । 

ইরিঘার হইতে কঙ্খল যে পাকা বস্তা আছে উহার মধ্য দিয়া যাইতে 
হয়। এখানে গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে,_লঙ্গম্থানে জলের 
বিস্তার অত্যন্ত অধিক, এই সঙ্গমস্থানে অবগাহন করিলে পূর্বজন্মের সকল 
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পাপ নশ এবং অন্তিম সময়ে গঙ্গাদেবীর কৃপায় স্বর্গে স্থান পাওয়। যায়। 
এই স!মস্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পইস্থানেই 
দতী, 11তিনিন্দা শুনিয়! প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় রোঁষভরে 
শূনপাথি দেই যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণে দক্ষেশ্বর নামে 
শিবলিঙ্গ এবং সীতাকুণ্ড আছে উহা! দর্শন করিতে হয়, পর্বতের উপরে 
বেদী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্রিশূল অগ্যাপি প্রোথিত রহিয়াছে, এখাঁনে আরও 
আনেক দেবালয় বর্তমান আছে; এস্কান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয় । 
যে সকল যাত্রী হৃধীকেশ ও লছমনঝোলা বা লক্ষণঝোলা দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এই স্থান হইতে যাত্রা! করিবেন, যগ্ভপি ঘোড়াঁর- 
গাঁড়ী করিয়া যাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহা হইলে হরিদ্বার হইতে ঘোড়ার- 
গাড়ী কঙ্খল ও হ্ৃষিকেশ যাওয়া আসার ভাঁড়া চুক্তি করিবেন, চারি 
পাঁচজন যাঁওয়া যায়, এইরূপ একথানি গাড়ীর ভাড়া ৫২ টাঁকা লাগে । 
আমরা যাহার্দের সহিত গিয়াছিলাম তাঁহাদের সমস্ত তীর্থস্থান জান! না 
থাকাঁয় অধিকাংশ তীর্থ দর্শন ঘটে নাই, অথবা যাহা দর্শন করিয়াছি উহাতে 
কত কষ্ট, কত অধিক ব্যয় করিয়া! দর্শন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনীতীত ; সেই 
হে এই পুস্তকের স্থষ্টি, এই পুস্তকখাঁনি সঙ্গে থাঁকিলে সাধারণের কত 
উপকার হইবে তখন বুঝিতে পারিবেন । 

হরিদ্বারের ছুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তআোত (সপ্তধারা )। ইহাঁর নয় 
ক্রোশ উত্তরে "ভবষীকেশ” সন্তর্ষিমগ্ডলীর তপস্তাঁর স্থান অগ্ভাঁপি বর্তমান 
আছে। এখাঁন হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ষণঝোলা। তথায় লক্ষণ 
( অনন্তদেব ) বসিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন ৷ ইহাঁর সন্নিকটে গঙ্গার উপর 
সেতু আছে, উহা পার হইয়া বদরিকাঁশ্রমে যাইতে হয়। যাহারা উপরোক্ত 
এই কয় স্থানে গমন করিবেন, তাঁহারা হরিদ্বার হইতে সুফল লইয়! যাত্রা 
করিবেন। 


দিলী নগরের শোভা দর্শন-যাত্র! | 


হরিদ্বার হইতে কুরুক্ষেত্র যাইতে হইলে দিল্লীতে গাড়ী বদল কারঁতে হয় 
অতএব হরিদ্বার হইতে দিল্লীতে যাঁইবেন, কেনন! যে দিল্লী পর্ধ্যায়ক্রমে হিন্দ 
মুসলমান এবং ইংরীজ্ব-জাতির রাজধানী হইয়াছে। যে নগর পাগবদিগের 
ইন্জরপ্রস্থ বলিয়া! কথিত, যে ইন্্প্রস্থে রাজা যুধিষ্টির ধর্মরাঁজ্য স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন, যে রাজ্যে রাঁজস্থয়যজ্ঞ হইয়া ত্রিদভুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত 
হইয়াছিলেন, যে দিল্লী নগরে ভুবনবিখ্যাত কুতবমিনারের তুলনা রহিত, যে 
দিল্লী নগরে সম্রাট বাঁদসাহগণ মনের স্তথে সুন্দর সুন্দর মস্জিদ, অট্টালিকা 
প্রভৃতি নিম্মীণ করিয়। নানাগ্রকার স্থভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে 
বাদসাদিগের বিচাঁর-গৃহ, বিলাস-ভব্ন, নাট্যশীলা ভজনাগাঁর, ল্লানাগার 
প্রভৃতি অগ্ঠাপি দিল্লীফোর্টের মধ্যে যমুনীতীরে দেদিপ্যমান রহিয়াছে, থে 
দিল্লী সহরে এক্ষণে গ্যাস, জলের কল, ট্রামগাড়ী, একাগাঁড়ী, ঘোড়ার গাঁড়ী ও 
বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট অট্রালিকা সকল প্রস্তুত হইয়! কত শোভা 
বদ্ধিত করিয়াছে, যথাঁয় পুলিশকোর্ট জজকোর্ট ইত্যাদি যাহ! কিছু আবশ্তক 
সমস্তই বর্তমান আছে , সেই সহর ছুই একদিনের জন্য একবার নয়নগোঁচর 
করিয়া মুখান্ছভব করিতে ইচ্ছা হয় না কি? 
রাজা ধৃতরাই্ পঞ্চপাগ্ডবকে যে পাঁণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, রা 
ও ভাগপত নামে পাঁচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত 
নামক দুইথণ্ড জমী অগ্াঁপি বর্তমীন আছে, অবশিষ্ট তিনথণ্ড জমী মুনা 
গর্ভে লীন হইয়াছে । এইস্থানের চতুর্দিকে গড়বেষ্টিত পুরাতন কেল্লা ছিল; 
প্র কেন্পাটী মুসলমাঁনদিগের কৌশলে এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহা 
পুর্বে হিন্দু রাঁজার কেল্লা বলিয়] কিছুমাত্র চিনিবার আশা নাই। 
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হুমায়ন মস্জিদ নামে এক্ষণে যে স্থান বিখ্যাত, অবগত হইলাম স্থান 
পূর্বে তুতীয়-পাঁগুব মহাবীর অর্জনের দুর্গ ছিল। আর সেরসার নামে 
ঘে রাঙ্জবাঁটী দেখিতে পাইবেন ও স্থান পাওুপুত্রগণ নারায়ণ এবং মহর্ষি 
্যাদ কর্তু্ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু রাঁজনুয়-যজ্ঞ্থানের 
কোঁন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া! যায় না, কারণ অবগত হইলাম যে, সেই যজ্ঞ 
স্থানেই দিল্লী সর নিশ্মিত হইয়াছে। 
থে ঘাঁটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ঘাট অগ্ভাঁপি বর্তমান 
মাছে, এক্ষণে উহ! আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত আছে। বাদসা সেরসা 
এই নগরের নাম পরিবর্তন করিবাঁর জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
নিজ নাম অন্থুসাঁরে ইহাঁর সিয়ারগড় নাম দিয়শছিলেন, কিন্তু সাধারণের 
নিকট সে নাম শ্রুত হওর] যাঁয়।না, অগ্ভাঁপি সকলে সেইস্থানকে ইন্দ্রপথ বলিয়! 
থাকে। এ কেল্লার চারিদিকে গড় এবং যমুনা নদীর সহিত সংলগ্ন আছে। 
এইস্থানে বাঁদসাঁদিগের বিলাঁস-ভবন, বিচার-গৃহ, ্লানাগার, মসজিদ; আশ্চধ্য 
আ্তর্য্য সুন্দর মীরবেল পাথরের উপর হিরা, মাঁণিক, মুক্ত এবং সৌণা রূপা 
প্রভৃতির সংযোগে এই রাজ বাসীর সৌন্দর্ধ্য অতি মনোহর, ইহা নয়নগোচর 
হহল আত্মহারা হইতে হয় ; এক্ষণে এই গৃহের মূল্যবান পাথর সকল অপহৃত 
অবস্থায় দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়, না জানি যখন এ স্থান মূল্যবান পাঁথরসংযুক্ত 
ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্য কত অধিক ছিল। এই কেল্লা এক্ষণে ইংরাজ- 
দিগের অধিকৃত হইয়াছে, তাঁহার চারিদিকে চারিটা গেট আছে, তথায় 
ইংরাঁজ-সেপাহিগণ অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে 
কেল্লার ইংরাজ রাজপুরুষর্দিগের অনুমতি লইতে হয়, তাঁহারাও প্যালেস 
দেখাইবার নিমিত্ত বিনা আপত্তিতে পাশ দিয়া থাঁকেন, যে ব্যক্তি পাশ 
লিখিয়! থাকেন, তাহাকে ছুই আনা পয়সা দিলে শীপ্ব পাশ পাওয়া 
বায়। ভুনুরাজার রাজত্বকালে তাহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম 
দিলী হইয়াছে। 


৫২ তীর্থ ভ্রমণকাহিনী । 


লাঁলকোট ।-__-ইহা দ্বিতীয় অনঙ্গপাঁল নির্মাণ করেন ? ইহাল পরিধি 
আড়াই মাইল যাঁট ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং চতুর্দিকে গড় বেষ্টিত ছিল, 
এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্তমান আছে, ইহাতে অনেকগুলি গেট দেখিতে 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের গেটকে “রণজিৎ গেট” বলে । 

অনঙ্গপাল দিঘী ।-__লালকোটের নিকট এই বুহ দিঘী বর্তমান 
আছে, ইহা ১৬৯ ফিট লম্বা এবং ১৫২ ফিট গভীর ; দ্বিতীয় অনঙ্গপাঁল এই 
বৃহৎ দিঘী প্রস্তত করেন, তাহার পুত্রের রাজত্বকালে মহাঁম্মাদঘোরী দিল্লী 
অধিকার করেন, সেই সময় রাজা সপরিবারে এই অজেয় লালকোট নামক 
ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! নিরাপদ হইয়াছিলেন, অগ্াঁপি সাধারণে এ 
কেল্লীকে “রাক় পৃর্থীরাজের কেন্ট” কহিয়৷ থাকে । 

ব মিনার । _সত্রাট কুতব ইস্লামের রাজত্বকালে ইহাঁর সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে । এই মিনার কোন হিন্দু রাঁজ! তাহার কন্তা, সুর্য উদয়ের 
সময় ইহার উপর হইতে গঙ্গােবীকে দরনিপূর্ব্বক উপাসনা করিবেন ভাবিয়া 
নিশ্মীণ করেন। মিনাপ্েের উত্তরদিকের ঘ্বারগুলি হিন্দু্ধারের স্াঁয় দেখিতে 
পাঁওয়1 যায়, ইহার মধ্যে একটা ঘণ্টা আঁছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে ইহাকে হিন্দুনিশ্মিত বলিয়্াই অন্থমাঁন করিতে পারা যাঁয়, কিন্ত 
মুসলমানদ্দিগের কৌশলে মিনারকে হিন্দুনিশ্মিত বলিয়! কিছুতেই বোধ হয় ন!। 
মিনারের পাচ থাক ক্রমান্বয়ে লাল, সাদা এবং রক্তবর্ণ মারবেল পাথরের 
নিশ্মিত দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় । . 

ইহার উচ্চতা ১৫২ হাত এবং পরিধি প্রায় ৯৮ হাত আছে । মিনারে 
বিবিধ রঙ্গের যে পাঁচটা থাক আছে উহ পাঁচটা কুঠারিবিশিষ্ট, এই কুঠারি- 
গুলির মধ্যে কোঁন্টী কৌণবিশিষ্ট, কোনটী অর্ধ চক্রাকার, কোনটী বা সম্পূর্ণ 
অর্ধ চক্রাকার, আবার কোনটা বা গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায়। 
মিনারের উপরে উঠিবাঁর ৩৭৬টা ধাপ আছে। 
_ দ্রিশ্লীসহরে আঙ্গর, কিচমিচ* পেস্তা, সর্দূ'ল? নাশপাঁতি। আপেল প্রভৃতি 


কুরুক্ষেত্র তীর্থ । ৫৩ 


মেওয়1 সকল তীজা বৃহৎ এবং অল্পনূল্যে থরিদ করিতে পাঁওয়া যাঁয়। 
এখানে কতপ্রকাঁর আশ্চর্য্য জিনিস আছে তাহা কত বর্ণনা করিব? অল্প সময় 
থাকিয়া যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে তিনি সেইরূপই দেখিতে পাঁইবেন। 


কুরুক্ষেত্র তীর্ঘদর্শন যাত্রা! । 


দরি্লী হইতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্ন করিতে যাত্রা করিতে হইলে ই, আই, 
রেলযোগে আদ্বালাঁয় উপস্থিত হইয়া ব্রাঞ্চ লাঁইনে থানের্খবর নামক ছ্টেশনে 
অবতরণ করিতে হয় । কুরুক্ষেত্র ভ্রিলৌকপুজ্য, প্রাচীন, প্রশস্ত পবি্ 
তীর্থ বলিয়া কথিত আঁছে। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে গমন করিলে স্থানমাহাতয- 
গুণে সকন পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। যেব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই 
তীর্ঘে যাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অস্তিমে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ 
পাইরা স্বর্গে পুণ্যাম্বীদিগের সহিত স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার তুলনা 
রহিত এই কারণবশতঃ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব এই পবিত্র নাঁম 
উচ্চারিত হইয়া থাকে । এই দেবতুল্য স্থানের বাুবিক্ষিণ্ত ধূলিরাশি ও 
দুষ্কতকন্মীকে পরম পদ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, পরমপদ শ্রীহরির রূপা 
ব্যতীত এই স্থান দর্ণন করা দুরহ। শ্ন্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলে বাঁজহুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। 

উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেতঅ 
অবস্থিত আছে। যে সকল ভক্ত শুদ্ধাচারে ভক্তিপূর্বক এইস্থানে বাঁস 
করেন, তাহাদ্দিগের সুরলোকে বাঁস করা হয়; পুরাণে এইরূপ কথিত 


৫৪ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী । 


আছে । এখানে ব্রন্মা্দি দেবগণ, ধধিগণ, সিদ্ধগণ, চাঁরণগণ, গন্ধব্বধগণ, 
অগ্লরাগণ, যক্ষগণ ও পন্নগগণ সর্বদা আঁসিয়! এই তীর্থের সেবা করেন । 

কুর্ক্ষেত্রে অগ্ি-তীর্থ, অনৃতকূপ, অরুণা-সঙ্গম ( অরুণ ও সরস্বতীর সঙ্গম 
স্থানকে ) বলে। ইন্দ্রবাঁরি, ওঘবতী, গুঁশনস, কাম্যকবন, কৌন্রে তীর্থ, 
কৌশকী-দঙ্গম ( কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম স্থানকে) বলে। তৈজদতীথ, 
দধিচীতীর্থ, পঞ্চবট, মাতৃতীর্ঘ, যযাঁতিতীর্ঘ, দেবীপাচন-তীর্থ, বিষুপদ-তীর্থ 
প্রভৃতি তীর্থ সকল প্রসিদ্ধ । বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটি বৃহৎ দ্রিধী আছে, 
ইহার চত্ু্দিক বাঁধাঁন সোপাঁনবিশিষ্ট, মধ্যস্থলে একটা চতৃক্ষোণ দ্বীপ বর্তমান, 
এ দ্বীপে যাইবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছুইটা সেতু আছে। মহাঁবীর 
ওরঙ্গজেব এই দৃঢ় হুর্গ নিম্মীণ করিয়াছিলেন ; ইহার পশ্চিম পার্থ চন্ত্রকুপ 
নীমে একটী পবিত্র তীর্থ আছে, ্্যগ্রহণকালে অনেক থাত্রী এই 
স্কানে আসিয়1 নান দান ও শ্রাদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্রের স্থাণুতীর্থ হইতে 
থাঁনেশ্বর নাম হইয়াছে । এখাঁনে অজাঁযুখ ঘাট হইতে রত্রযক্ষ পর্য্যন্ত ছয় 
মাইলের মধ্যে ৯১টা তীর্থ বর্তমান আছেন। কুরুপাঁগুবের রণভূমি, অগ্ভাঁপি 
এ রণস্থল রক্তব্্ণ বাঁলুকাঁময়ী এবং মহাঁবীর মধ্যম পাঁগুব ভীমসেনের গদার 
চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাঁওয় যায় । এই তীর্থেও ব্রাঙ্গণ'ভোঁজন করাঁইয় 
সকল লইতে হয় । 


মথুরা তীর্থদশন-যাত্রা। 


কুর্ক্ষেত্রের থানেশ্বর ষ্টেশন -হইতে এম্‌, এম্‌, রেলযোৌগে মথুরা নাঁমক 
ছ্েশনে নামিতে হয়। স্টেশনে উপস্থিত হইয়া! শুনিবেন কোন পাণ্ডা কান্মে 
নাড়, সাঁড়ে আঁট ভাঁই, কেহ হরগৌবিন্দ চোঁবে, কেহ হরকিসন' চোবে 


মধুরাতীর্থ । ৫৫ 


বলিয়া চীৎকাঁর করিতেছে, কেহ নারায়ণ সিংহ সাড়ে সাঁত ভাই বলিতেছে, 
অর্থাৎ ইহারা সাঁত ভাই ও একটি অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই 
তাহারা তাহাঁকে অর্ধ বিবেচনা করেন । উহাদের বিশ্বাস, যাঁত্রীগণ গয়া, 
কানা প্রভৃতি তী্ঘস্থানের শেষে মথুরায় আসেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা 
করেন, এই [নমিত্ত সেই সাত ভাঁয়ের মব্যে সাত ্টেশনে থাকিয়া যাত্রী- 
দিগকে তাহাদের নাম শুনাইতে থাঁকে, কেননা যাত্রীরা সেই নাঁম স্মরণ 
করিয়া! সেই নাম অনুসারে তাহাকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন। 

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। মথুরা একী বিখ্যাত, 
সহর, রাস্তা ঘাট পরিকর ও প্রশস্ত ; এখানে পুলিশকোট, জজকোর্ট 
প্রভৃতি সমস্তরই স্থবন্দৌবস্ত আছে, এখানে ঘোড়ার গাঁড়ী, একা গাড়ি, 
পাক্কী সমস্তই এবং আঁহীরীয় সকল প্রকার দ্রব্যই পাঁওয়া যায়, এখানে 
বহুলোকের বান আছে। যে সকল পাঁণ্া এখাঁনে বাস করেন, 
তাহারা সকলেই চতুর্ধেদ পাঠ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাহাঁরা চোঁবে 
নাথে খ্যাতি। 

মথুরায় মহাঁপরাক্রমশাঁলী কংসের বাঁসস্থান ও রাঁজধাঁনী । ॥ এখানে 
শকুষ্জের লীলাক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সন্ধ্যাকালে যমুনা 
তার হইতে সুনীল অন্বরতলে দীপালোকে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ মুখরিত মন্দির 
শোভিত মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর । | 

যে সকল ধশ্মাস্তা এই পবিত্র পুরী দর্শন করেন বা শ্রীরুঞ্চের মহিমাদি 
শ্রবণ করেন অথবা ভঞ্জিপূর্বক অবস্থান করিয়া! তাহাকে আরাধনা করেন বা 
তীহাঁর লীলা! সকল কীর্তন করেন, সেই পুণ্যাম্মারাই ধন্য । এই পুরীর 
মধ্য যে স্থান অর্দচন্ত্রাকাঁরে অবস্থিত, যাহার! তাহার মধ্যে বসবাস করেন; 
অন্তিমে তাহীরা সকল পাঁপ হইতে মুক্তি পাইয়! থাকেন। 

বে ব্যক্তি এই অর্দচন্ত্রাকারবিশিষ্ট স্থানে শুদ্ধাহারী হইয়। পবিত্র যমুনায় 
স্নান করেন বা এইস্থানে জীবন বিসর্জন করেন, তাহার! নিঃসন্দেহে বিজু 
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লোকৰ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এখানে পাঁপীর অস্থি যতর্দিন থাকিবে, ততত- 
দিন সে ব্রহ্মলোঁকে পূজিত হইবে। 

যে ব্যক্তি শ্ুন্নচিত্তে সম্বংসরান্তে কার্তিক মাসের শুরু অষ্টমী তিথিতে 
আসিয়া! তীর্ঘের কার্ধ্য করেন, তিনিই তপস্তাঁকারী / যদিও তিনি এ জন্মে 
কোন তপস্তা না করিয়া থাঁকেন, কিন্তু জন্মাস্তরে তিনি" নানীপ্রকাঁর তপস্তা 
করিরাঁছিলেন। যে ব্যক্তি কার্তিক মাঁসের শুক্র নবমী তিথিতে এই মথুরা 
প্রদক্ষিণ করেন তিনি ব্র্মইত্যাঁকাঁরী, গোহত্যাঁকারী, মগ্যপাঁকী, ব্রতভঙ্গকারী 
মহাঁপাঁপী হইলেও স্থ।নমাহাস্মযগুণে সর্ধপাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়৷ সমস্ত 
কুলের সহিত বিষ্ুলোঁকে পুজিত হইয়! থাঁকেন। 

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এইস্থানে আসিয়া ভগবান্‌ শ্রীহরির বিগ্রহমৃন্তি 
দর্শন করেন, সে নিশ্চয়ই প্রভুর কৃপায় মথুরা প্রদক্ষিণের ফললাভ 
করিতে পারেন। হে মহামহ্মান্বিত ! তোৌঁমাঁর কুপা না হইলে কি কখন 
কেহ এই পবিত্র তীর্থস্থানে আসিতে পারে? 

যে ভক্ত কাত্তিকমাসে একবারাত্র শ্রীকুষ্ণের জন্মগৃহে প্রবেশ করিতে 
পাঁরেন অথবা গোকুলে তাহার বাল্যলীল! নকল দর্শন করিতে পারেন, তিনি 
পরম অব্যয় কপাময়ের কৃপায় তাহীরই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া! থাকেন।* 

মথুরাঁপুরীতে একটীমাত্র উত্থান একাদণীর ব্রত পালন অপেক্ষা 
ইহসংসারে অধিক কর্তব্য কাঁজ আর কিছুই নাই। একাঁদণী ব্রত 
করিয়া শ্রীহৰির বিগ্রহমুত্তির শ্রীচরণে তুলসী প্রদান না করিলে ত্রতকারীর ' 
কোন ফলই হয় না, অতএব এই ব্রত করিয়া বিগ্রহমুত্তির শ্রীচরণে তুলসীপত্র 
প্রদ্দান এবং রাত্রি-জাগরণ কর কর্তব্য, তাহা হইলে ত্রতকারীকে কখন 
সংসার মীয়াঁয় পতিত হইতে হইবে না । 

আহা ! মথুরাঁপুরী কি পবিত্র স্থান। যেস্থাতনে বলরাম, অন্থজ শ্রীরৃষ্ণসহ 
পণ্ডিত লোকদ্রিগের হিতাঁর্থে নানাবিধ লীল! করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীরুষঃ 
উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে অন্থরগণের সহিত বিনাশ করিয়! সকলকে 
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জোক ও ভুইয়া থাকেন) এখাঁদে পাপার মস্থি ধতদিন থাকিবে, 
রর সে ব্রঙ্ধলেক পনি হ হইবে। 

থে রা *৯১ত্তে মন্থংসবান্তে কাত্তিক মাসের শুক্র আঅটমী তিথিও 
আসিয। ও ির কার্য করেন। তিনিই তপস্তাকাবী ; যদিও ভিনি এ জঙ্ষে 
কোন তপন্তা না করিয়া গাকেন, কিন্ত জন্মান্তরে তিনি নানী প্রকার তপন 
করিরাছিলেন।। বেবি কব মাপের শক্ত নবী তিথিতে এই অথ 
পরদ্গিণ করেন তিনি এই চাকা ১ গোভিত্/।করানছপাঁরী, ব্রতভঙ্গকার 
খহাপাপী হইলেন স্থুনন 5 খনন সঙ্গীপাণ হটাত মক্ড্িলীভ করিয়া সমন 
কুলের সহিত নিিদলাতিটি লু উচিত ইক শাঁকেন 
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ছে ব্যক্তি উদিত জন্য আগদ্যা ভগহান শ্রীহাখিব বিগবদি 
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দর্শন কারেন। লে পিশ্ুশহ টস পপ চাটি পরপাম এত বললাছ 
কন্মিতে পারেন। হে মতানাহমাদ্থিড 
যে. '&ই' পবিত্ধ তীর্বস্থানে আঁসিত গিয়ে £ 

থে দ্র, সাঠিকমাসে একবারবাত্র শ্ীরুঞ্ণের জন্মগ্ুতে প্রবেশ করিতে 
'শাপযন অনা সেকাল ঠাহরু বাল্যলীলা দকল দর্ধন কিনতে পাবেন) তিনি 
প্পুম স্মঙায় পাত কপায় ভাশীর্ই ভ্রীচরণে স্থান পাইয়া খাকেন।” 

সথবপুর্বীতত সদ খন একাদনীর প্রহ পাপন এপেক্গত। 
ইহসংসারে আক 11 কাট মার কিছুই মাটি) একাদণী ভ্র* 
করিয়া শ্রীহারর বিগ্র-.' ৬৯ আ্রীচরনে তুলসী গ্রদান না করিলে ব্রহকারীন 
কোন ফলই হয় না, অত২. “ই ব্রত করিদ্না বি ঘহমুত্ির শচরণে তুলমীপ্ 
প্রন্থান এবং রান্রি-আগব্রণ? বা কর্তব্য, তাহা হইলে ত্রতকাত্বীকে কখন 
লংশাঁর মায়ায় পতিত হইতে হইবে লা। 

আহা ! মথুরাপুরী কি পবিত্ব স্থান । যেস্থাঁনে বলরাম, অনুজ শরীর ধস* 
পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীকৃষ্ণ 


ষ্শ্রদেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে অস্থরগণের সহিত বিনাশ করিয়া সকলকে 
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'তভয় দিয়াঁছিলেন, সেই সকল অসুরগণ তাঁহার পবি্র ম্পর্শমাত্র উদ্ধার 
হইয়! যোঁসীদিগের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাঁই। 

মথুরামগুলের দ্বাদশবনের মধো প্রথমেই মধুবন, বিশ্বব্যাপী হরি এই 
স্থানে মধু নীমক দৈত্যকে বিনাঁশ করিয়া মথুরাঁবাপীদিগকে অভয় দান 
করিয়াছিলেন "এই স্থানে ভগবান শ্রীরুষ্ণ অন্থাহ্য দেবতাদিগের সহিত 
সতত বিশ্রাম করিয়া থাকেন, অতএব মথুরাকয়্ আসিয়৷ এইস্থান দর্শন করা 
একান্ত কর্তব্য । 

মথুরাঁর পূর্বদিকে বমুন! প্রবাহিত । যমুনাতীরে বিচিত্র থরে থরে 
সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিত চব্বিশটি ঘাট তন্মধ্যে মথুরাঁতে বাঁরটা ঘাট 
দেখিতে পাঁওয়। ঘযাঁয়। 

ঘমুনাঁর পূর্ব তীরে মথুরা সহরে বিশ্রীস্ত বা বিরাম ঘাট বর্তমান। 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়! এই ঘাঁটে বিশ্বাম করিয়াছিলেন, এই 
নিমিত্ত এই ঘাটের নাঁন বিশান ঘাট হইয়াছে । এই ঘাঁটে যথানিয়মে নান 
করিয়া তিল তর্পণ করিলে স্বরং হবি পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া বিষুলোকে 
স্থান দির! থাকেন। থে দকল মানব সংসাররূপ মরুভুমে অবতরণ করিয়া 
ক্েশভোগ করিতেছেন, তিনি এই বিশ্রাম ঘাটে আপিয়া শ্রীরুষ্ণের উদ্দেশে 
পুজা করিলে রুপাময় কৃপা করিয়া তাহাকে বিশ্রাম সুখ দান করিয়া 
থাঁকেন। 

বিশ্রাম ঘাটের শোভা মনোমুগ্ধকর, মথুরায় যে বাঁরটী ঘাট বর্তমান 
আছে, তন্মধ্যে এই ঘাঁটের শোভাঁই অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এখান- 
কার সন্ধ্যাআরতি এক অপূর্ব দৃশ্য । তাহা দেখিলে হৃদয়ে এক স্বর্গীয় 
ভাঁবের সধণর হয়, অতএব ধাহাঁরা এখাঁনে আঁপিবেন তাহাদিগকে সন্ধ্যার 
সময় এই ঘাটের আরতি দর্শন করিতে অনুরোধ করি। 

বিশ্রাম ঘাঁটে তীর্থ ন্নান, তর্পণ, করিয়া যে ব্যক্তি অচ্যুতের পুজ৷ করেন, 
তিনি নির্বর্্ষে তীহার কৃপায় সংসারের সকল তাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া! থাকেন। 


৫৮ তীর্থ-ভমণ-কাহিনী । 


এই ঘাঁটে সম্বপ্প করিয়! প্রথমে স্নান, তর্পণ, পুজ| করিয়া পর পর দশটা' 
ঘাঁটে জঙ্কল্প করিয়া! শেষে ফ্রবঘাটে পৌছিবেন। এই গ্রবঘাটের উপরি- 
ভাগে এক পাহীড়ের উপর বালক গ্ুব ইচ্ছাপুর্বক তপস্তা করিয়াছিলেন, 
অগ্যাঁপি যাঁত্রীগণ ঞ্রবের তপস্তামুষ্তি দর্শন পাঁইব্ন; নিকটেই সাক্ষীগোৌপাঁল 
বিরাজমান, তথাঁয় গমন করির1 সেই পুণ্যময় তীর্থ খাটে সঙ্কল্প করিয়া 
নান করিলে ঞ্ুবলোঁকে পূজিত হয়। 

যেব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই তীর্থতটে পিতৃপক্ষে, বিধবা 
স্ত্রীলোক হইলে শ্বশুর কুলের শ্রা্ধ করেন, তিনি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার 
করিয়! থাকেন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে সাঁক্ষীগোপালিকে দর্শন করিয়া 
সাক্ষ্য করিতে হয় এবং তীর্থ সকল সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক তীর্ঘগুরু চোবেকে 
(পাগডীকে) সন্তৌষের সহিত সাঁধ্যান্থসারে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে 
হয়। 

কার্তিক মাসে শুর্ুদ্বাদণী তিথিতে এখাঁনে উপস্থিত হইয়া যমুনা জলে 
স্নান করির! শ্রীহরির মুত্তি দর্ণন করিলে উত্কষ্ট গতিলাঁভ হয়। তৃর্ধ্- 
কন্ঠা “যমুনা” কালিন্দী পর্বত ভেদ করিয়া এখানে একটাঁনা আোঁতে 
প্রবাহিতা । 

ম্থুরা তীর্ঘে উপস্থিত হইয়" ষ্টেশন হইতে যে বাধান প্রশস্ত রাস্তা আছে, 
তথায় মথুরা নামক গেট মধ্যে প্রবেশকরতঃ অকুরন্ত দেবালর সকল দর্শন 
করিতে করিতে বড়বাঁজার চকে উপনীত হইবেন, তথায় শেঠজীর বৃহৎ 
রূপাঁর তাঁলগাছবিশিষ্ট দেবালয় দর্শন করিবেন। মথুরা সহরে শেটজীর 
দেবালয় বিখ্যাত এবং আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনীয়। এখানে 
যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে অত্যন্ত 
উচ্চে স্থাপিত দেখিতে পাওয়া ষাঁয় ৷ সন্ধ্যার পর এই সকল দেবাঁলয় ও 
রাস্তা এবং দৌকান সকলের মধ্য দিয়! গমনকাঁলীন শোঁভ। দর্শনে কত 
আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিবেন যেন এই নগরই স্বর্গপুবী, 


মথুরাতীর্ঘ । ৫৯ 


ঘদিও আমরা স্বর্গ কিরূপ জানিতে পারিনা, কিন্তু এইরূপই মনে হইবে । 
এখানে বানরের সংখ্য। প্রচুর পরিমাণে থাকায় যাঁত্রীগণকে সতত সতর্ক 
থাকিতে হয় 

রা সহরের মধ্যে ধুবঘাঁটের পশ্চিমভাঁগে প্রায় অর্ধ মাইল দুরে 
কংসটিলা বর্তমনি আছে । এইস্থানেই শ্রীরু্জ বলরাম কংসকে তাহার 
সমস্ত বীর যোদ্ধাগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়! যজ্ঞ দর্শন হেতু উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কংসও তাহার যোন্ধাগণের প্রতিমু্ি 
সকল কুবলয়পীড় নামক হস্তী প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় ; এই 
সকল চিত্র দর্শন করিতে হইলে পাণ্ারা যাঁত্রীদিগের নিকট পৃথক /* আনা 
হিমাবে আদায় করেন। এই যজ্ঞস্থান ও রণভূমি দর্শন করিলে হৃদয়ে 
এক অপরূপ ভাবের উদয় হয়। 

যে মথুরা কংসের শিমিত্ত বিখ্যাত, যে কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত পৃ 
ব্রহ্ম অনাঁদিদেব স্বয়ং শ্রীরুষ্খ নামে নরদেহ ধারণ করিয়া পিতামাতা ও 
পুরবাঁসিগণকে সকল প্রকার যন্ত্র্শ হইতে উদ্ধীর করিয়া এই পুরী পবিত্র 
করিয়াছেন সেই কংস কিরূপ প্রকাঁরে বিনাশ হইয়াছে তাঁহার সংক্ষিপ্ত 
বিররণ প্রকাশিত হইল। 

মথুরা সহরে কংসাঁলয়, মহাঁবীর ওরঙ্গজেব সমস্তই ধ্বংশ করিয়া একটা 
মসজিদ নির্াণ করাইয়াছেন। বিশ্রীমঘাটের পার্খেকংসের বাঁস ভবনের 
ভগ্মীংশ কিছু কিছু নেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


কংস বধ। 


একদা দ্েবর্ধি নারদ কংস সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে রাজন ! 
দেবকীর অষ্টম গর্তে যে কন্তা হইয়াছে বলিয়! শ্রবণ করিতেছি, বস্ততঃ এ 
কন্যা দেবকীর গর্তজাঁত কন্তা নয়, সে যশোদাঁর কন্ঠা বলিয়। জানিবেন। 
দেবকীতনয় রামকৃষ্ণকে তোমার ভয়ে আপন মিত্র নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়া 


৬৪ তীর্থ-ভ্রম্ণ-কাঁহিনী । 


আপেন। তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্তচরগণ তীহাঁদের সন্ধানে গিয়াছিল,, 
তাহারা সকলেই এ ছু'জনার হস্তে নিধন হইরাছে, ইহাতে কি তুমি ভাঁবিতেছ 
না যে, তুমিও উহাদের হস্তে নিশ্চয় মরিবে । নারদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কংস ক্রোধান্ধ হইয়া! বন্থদেব বধার্থে শাণিত অনি উত্তোলন করিলে, 
নারদমুনি নীনাপ্রকারে শান্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন । "হুরাস্া কংস তখন 
বস্থদেব ও দেবকীকে এক লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া! কাঁঝাঁগারে নজরবন্দী 
করিয়া রাঁথিলেন, এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাঁকাইরা বলিলেন, 
“হে বীরগণ ! রামকষ্জ নামে দুইপুত্র গোকুলে গোপরাজ নন্দগৃহে বাস 
করিতেছে, নারদ মুখে শুনিলাম এ দু'জনের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে, অতএব 
এখানে সত্বর মঙ্লরক্গ নিম্মীণ কর, রঙ্গদ্বারে কুব্লয়পীড় স্থাপন করিয়া তদ্বারা 
আমার অরিগণকে বধ করিবার চেটা কর, চতুদ্দশীতেই যজ্ঞ আরম্ভ কর, 
এ যজ্ঞে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া যে কোঁনরূপে বিনাশপূর্বক আমার চিন্তা 
দুরীভূত কর।” 

অন্ুরশরেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরূপ পরামর্শ করিয়া অক্র,রকে আহ্বানপূর্বক 
বলিলেন, “হে সুন্ধদ্‌ ! তুমি সুদের পরিচয় প্রদান কর, নন্দগৃহে” বনুর্দেবের 
যেরামরুষ্ণ নামে দুই পুত্র আছে, তাহাদিগকে ধনুর্যজ্ঞ ও আমীর মথুরা' 
পুরীর শোঁভাদর্শন করিতে আনয়ন কর। উপটৌকনসহ মহারাঁজ নন্দ 
প্রভৃতি গোঁপদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া আমার প্রিয় সুহদের কার্ধ্য কর, 
ভাহাদের এখানে আনিতে পারিলে কালসম কুবলয়পীড় হস্তী দ্বারা তাহাদের 
দু'জনাঁর প্রাণসংহার করিয়া আমার সকল ভয় দূর করিব, যদি তাহাতেও 
তাহারা কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজসম মন্্রগণদ্বারা তাহাদিগকে 
শমন ভবনে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিব 1» 

পরম বৈষ্ণব অক্রুর মনে মনে কংসের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচনা 

করিয়া পূর্ব্রহ্ম তেজঃময় শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণতঃ হইয়া কংশের আদেশে রখা' 
রোহণ পূর্বক গোকুলে নন্দগৃহাঁভিমুখে যাঁত্র। করিলেন। 


মধুরাতীর্ঘ। ৬১ 


এপ্দিংক নাঁরদখষ শ্রীক,ষ্ঞর নিকট উপস্থিত হইয়া] তাঁহার স্তব করিতে 
করিতে বলিলেন, প্প্রভো ! আপনি রজোরূপী দৈত্য ও রাক্ষদগণকে বিনাশ 
এবং সাধুদ্দিগকে রক্ষার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে কেনী 
দৈত্যের ভয়ে দেবতার! সদীসর্বদ1 কম্পিত হইত, আপনি অনায়াসে তাহাকে 
বধ করিলেন। আশা কর হে জগংপতে ! আপনি শীঘ্বই চাঁনুর, মুষ্টিক 
গঙ্গ ও কংসকে সংহার করিবেন” তাহাঁর পর শঙ্খ, যবন, মুর, নরক প্রভৃতি 
ভবিষ্যতে নানাবিধ লীলার বিষয় উল্লেখ করিয়! প্রস্থান করিলেন । 
লঙ্কেশ্বর রাঁজা বিভীষণ ও কিকিন্ধ্যাধিপতি সুগ্রীব দূত মুখে অবগত 
হইলেন যে, "পূর্ণব্রহ্ম” পুনঃরাঁয় লীলাবশে রাঁমরুষ নামে গোঝুলনগরে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন এবং দুর্জন কংসাঁনুর তাহাদের বাল্যাবস্থায় নিমন্ত্রণপুর্ব্বক 
নিঃসহায় পাইয়া অবলীলাক্রমে বিনাশ করিবে । এই ছুঃসম্বাদে অজ্ঞ স্ুগ্রীব 
অধীর হইয়া প্রীরামচর্ণ ধ্যান করিয়া সসৈন্যে তাহাদের সাহায্যের নিখিত্ত 
গৌকুলনগরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু ধশ্মীস্বা ব্রাহ্মণ বিভীষণ তাহীর বিক্রম 
পুর্ব হইতেই অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি ভাহাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করিরার 
নিষিত্ত বীর রাক্ষসসৈন্তগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গোঁকুল- 
নগর ভক্তগণের শুভাঁগমনে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । অন্তর্ধ্যামী রামরুঞও 
তাহাদের আগমনবার্ডী অবগত হইয়| শ্রীরাম লক্ষমণরূপে আঁলিঙ্গনপূর্বক 
পৃজী গ্রহণ করিয়! ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন, কিন্তু পুরবাঁসিগণ সেই বীর 
রাঁক্ষনগণকে কংসের চর অনুমান করিয়! ভীতমনে তাহাদের ত্রাঁণকর্থী রাম- 
কৃষ্ণের ম্মরণাঁপন্ন হইলেন, তখন শ্রীরুষ্ণ তাহাদিগকে মধুরবচনে তুষ্ট করিয়া 
বিভীষণকে লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিতে আঁদেশ করিলেন, কিন্তু স্ুগ্রীব সৈন্ের 
কোনরূপ আপত্তি না শুনিয়! তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা 
করিলেন, এইরূপে কপিসৈস্গণ ব্রমগুলে অবস্থান করিতেছে, শ্রুত আছে 
যে ব্রজমগুলে ব্রজবা'সিগণ প্রীণত্যাগ করিয়া! বানররূপে অবস্থান করে, উহা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা। 
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দেবর্ধি নারদের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়! জগচ্চিন্তামণি কি নিখিত্ 
নরদেহ ধারণ করিয়াছেন উহা একবার চিন্তা করিলেন এবং মথুরা দর্শনের 
নিমিত্ত অক্রুরের আগমনের জন্য তপেক্ষ৷ করিতে লাঁগিলেন। এপ্দিকে 
ভক্তপ্রবর অক্রুরও রথারোঁহণে গোঁকুলে মহারাজ নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়া 
অন্তরের সহিত তাহাদের উভয়ের শ্রীচরণ পুজা করিয়াপপ্রণাম করিলেন। 
বলরাম ও কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তের বাঁসনা পূর্ণ করিয়৷ মথুরাঁ- 
পুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর, অক্র,র কংসের মন্ত্রণা সকল যথাঁষথ প্রকাশ 
করিলেন; শ্রীকুষ্ণ হানস্তসহকাঁরে মহারাজ নন্দের নিকট মথুরার শোভা! এবং 
ধন্ুধজ্ঞস্থান দেখিবার জন্য আবদার করিতে লাগিলেন, এতংশ্রবণে নন্দরাঁজ 
শ্ীকষ্ণের মাঁয়া অবগত না হইয়! সমস্ত গোঁপবৃন্দকে উপচৌকনসহ শকট 
আরোহণে মথুরা বাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, পরদিবস অক্রুর 
ইচ্ছাময়ের ইজ্জান্থারে রথাঁরোহণে মধুপুরে যাঁতা' করিলেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ মথথরায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন এক রূজক উত্তম উম 
বস্ত্র লইয়। কংসাঁলয়াভিমুখে যাইতেছে, তন্দর্শনে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁর নিকট 
বস্ত্র ষাঁজ্ঞা করিলেন, ইহাঁতে রজক রৌষাম্থিত হইয়া তাহাকে নীনাপ্রকার 
ভয় প্রদান ও তিরস্কার করিতে লাগিল। শ্রীকুষ্ণ পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন 
যে, এঁ সকল বস্ত্র তাহার মাতুল কংসরাজার, সুতরাং মাতুলের সম্পত্তিতে 
ভাগের অধিকার আছে এইনিমিত্ত রজকের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 
নির্বোধ রজক চক্ষু থাকিতে ও সেই নবজলধর শ্ঠাঁমরূপধারী প্রদুর মাঁয়া- 
প্রভাবে তাহাকে জানিতে পারিল না। শ্রীকুষ্ণ রজকের বাক্যে কুব্ধ হইয়া 
হস্তদ্বারাই তাহাঁর মস্তক ছেদন করিলেন, তত্দর্শনে রজকের অন্ুচরেরা 
বস্বাদি ফেলিয়া প্রীণভয়ে কংসরাজার নিকট আশ্রয় লইল। তখন 
তাহার! মাতুলের সম্পত্তি সম্মুখে পাইয়া ভাল ভাঁল বস্ত্র পছন্দ করিয়া পতি- 
ধান করিলেন। উভয়ে সুসজ্জিত হইয়া এক মালাঁকারের বাঁটাতে গমন 
করিলেন; মাঁলাকর সেই বালকদয়ের অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়। 


ূ 


মথুরাতীর্থ । ৬৩ 


নজ হস্তে উত্তম উত্তম মালা ওস্তত করিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত করাইলে 
তাহারা উভয়ে রাঁজপথে মনের সুখে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। কিয়দ,র 
গমন করিয়াই এক কুন্তা সুন্দরী যুবতি বিলেপন হস্তে গমন করিতেছে 
দেখিয়া! সেই যুবতির নিকট উভদ্বে গমনপুর্ববক মধুর বচনে কহিলেন, “হে 
সন্দরি ! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনগুলেগন দাঁন করিয়া! সুসজ্জিত 
কর।” 

কুক্জা পূর্ব্ব হইতে বলরাঁমের অপরূপ রূপে মোহিত হইয়াছিল এক্ষণে 
শ্রীকৃষ্ণের মধুর বচনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের উভয়কেই সাধ্যমত অনুলেপন 
করাইয়। স্পর্শ সুখে নিজেকে ধন্তা বোধ করিয়া তাহাদিগকে তথাঁয় অবস্থান 
করিতে অনুরোধ করিল। এইরূপে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়! সেই সুন্দরী 
বুবতিকে আঙ্বাস প্রদানপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

অন্তর রামকুষ্ণ কংসরাজার মথুরাঁপুরীর শোঁভা দর্শন ও ধন্ধ যজ্ঞশাঁলায় 
প্রবেশ করিরী দেখিলেন যে, তথাঁয় ইন্দ্রধনথর স্যার এক অপূর্ব ধন্থু রহিয়াছে ; 


 শীরুষ্ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া! এঁ ধন্গু উত্তোলনপুর্ববক উহাঁতে জ্যারোপণ 


করিয়া আকর্ষণপূর্বক ভগ্ন করিলেন ; তখন এক ভয়ানক শব্ধ উিত হইয়া 
কংসহদর ব্যথিত করিল। ধন্ুরক্ষকেরা এই অদ্ভুত ঘটনা! অবলোকন 
করিয়! মার মার শব্দে বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলে, শ্রীরৃষ্ণ জ্ুব্ধ হইয়া! সেই 
ভগ্ন ধন্নু লইয়া যোদ্ধাগণকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন, ততশ্রবণে কংস 
ভয়ে ও ক্রোধে তাহাঁর বলিষ্ট উত্তম উত্তম বহুসংখ্যক সৈন্য সকল বাঁছাই 
করিয়া রামকুষ্ণকে নাশ করিবাঁর জন্ সত্বর প্রেরণ করিলেন ; শ্রীরুষ্ণ অনা- 
যাসে সেই সকল সৈশ্যদিগকে বধ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং 
মথুরাপুরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে ভক্ত অন্ুরালয়ে শকট স্থাপিত 
করিয়া বিশ্রাম স্্থে রাত্রিযাপন করিলেন । 

অস্থররাঁজ কংস যখন শ্রবণ করিলেন যে সেই বালকদবক্ন তাহার ইন্দ্র 
ধনুঙ্গ ও রক্ষকগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন, যাহাদের বাহুবলে 


৬৪ তীর্ঘ-্রমণ-কাহিনী । 


ব্রিভুবন কম্পিত হইত আজ কিনা তাঁহারা সামান্য বালকদয়েধ নিকট পরা 
জয় স্বীকার করিয়া প্রাঁণত্যগ করিল, কাঁলের কি বিচত্রগতি ! মূর্খ কংস এই 
রূপ ভাঁবিতে ভাবিতে ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই রাত্রিতে জাগ্রত ও স্বপ্না 
বস্থায় তাহার সৃত্যুর বিবিধ ছুর্লক্ষণ দেখিয়া! নানাবিধ হুর্ভাবনাঁয় আর 
তাভার নিদ্রা হইল নাঁ। রঙ্গনী প্রভাত হইবামাত্র মন্লঞ্রীড়ার মহোৎসব 
করিতে রাজা আদেশ কারলেন। বীরপুরুষের! রঙ্গস্থানের পূজা, মঞ্চ এনং 
তোঁরণগুলি পুষ্পমাঁল৷ ও পভাকাদীরা! সুশোভিত করিয়া অপূর্ব শোভা বুদ 
করাঁইল। রণস্থানে তুরি, ভেরি ও নানাপ্রকাঁর রণবাছ্ধ বাজিতে লাগিল 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও নানাজা তি পুরবাঁসিগণ মঞ্চের নাঁনাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন 
ছরাঁম্সা কংদ অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়। রাজমঞ্চে উপবেশন করিলেন 
চান্ুর মুষ্টিক প্রভৃতি বীরগণ মল্লবেশ ধারণকরতঃ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয় 
রণস্থলে আগমন করিল । 

রামকৃষ্ণ পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমারা যখন ইন্দ্ধনুর্ভঙ্গ করয়া 
বলপ্রকাশ করিলাম তাহাঁতেও কংস আমাদের পিতাঁমীতাকে কারামুত্ত 
করে নাই অথচ আঁমাঁদের বিনাশোগ্চোগ করিতেছে, তখন তিনি মাত 
হইলেও তাঁহার বধে আমাদের কোন পাপ হইবে নী। এমন সময় রণস্থল 
হইতে ঘন ঘন ছুন্দুভির শব্ধ হইতে লাগিল, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক 
রামরুষ্ রণোলাসে রণ রঙ্গদারে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, হস্তিপক চালিত 
কুবলয়পীড় হস্তি তথায় অবস্থিতি করিতেছে । শ্রীরুষ্জ তাহার দুরভিসন্থি 
বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় প্রবেশ ধারণপূর্ব্বক ইন্ডিপককে মধুরবচনে বলিলেন 
“ওহে হস্তিপক ! আমাদিগকে প্রবেশ-পথ দাঁঞ, নতুবা তোমাকে হস্তিসহ 
সমনসদনে প্রেরণ করিব” ইহাতে হস্তিপক কুপিত হইয়। হস্তিকে আরও 
শ্রীকষ্ণের দিকে চালিত করিল; তখন গজরাজ শ্রুক্ষ্ণকে সম্খুথে পাইয়া 
তাঁহার শুগুদ্বারা ধারণ করিলে জীীক্চ নিজবলে হস্তিকে ভূমে পাতিত 
করিয়! তাহার দত্ত উৎপারটিত কন্সিলেন এবং এ দস্তাঘাতেই তাহাকে 


মথুরাতীর্ঘ। ৬৫ 
খ্ম্ন সদনে পাঠাইয়া, সেই দস্ত স্কন্ধে রুধিরীক্ত কলেবরে বলরাঁমের সহিত 
রণস্থলে প্রবেশ করিলেন । 

তখন চানৃর রাঁমকৃষ্ণকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা ছুইজনেই 
বাহযুদ্ধে দক্ষ, কংসরাঁজ ইহা অবগত হইয়া পরীক্ষার নিমিত্ত তোমা্দিগকে 
আহ্বান করিয়াছেন।” শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্হাস্ত করিয়া বলিলেন, যদিচ আমরা 
বনচর (গোঁকুল অরণ্যমধ্যে স্থাপিত) ও বালক, তথাপি কংস রাজারই প্রজা, 
রাঁজাদেশ আমাদের পক্ষে অনুগ্রহ, কিন্ত আমাদের সমান বলশালী বালকদের 
সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহীহইলে এই সভাঁসদ্দিগের পক্ষে কোন- 
রূপ অধর্্ম হইবে না। কংসের মল্লদিগকে দেখিয়া! শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে এরূপ বলেন 
নাই। যে কৃষ্ণ সহজে ভয়ানক ধন্ূরতঙ্গ, মহাঁবলশীলী কুবুলয়পীড় হস্তিকে 
অনায়াসে বিনাশ করিলেন, তিনি যে মল্লদিগকে দেখিয়া! ভয় পাঁইয়াছিলেন 
তাহা নহে, তাহার ইচ্ছা ছিল যাহাতে মন্লযুদ্ধ না হয়। মল্লগণ তাঁহার 
কথায় মল্লযুন্ধ প্রতিনিবৃত্তির পরিবর্তে অধিকতর আগ্রহ প্রকীশ করিতে 
লাগিল, সুতরাং চানূরের সহিত কৃষ্ণ ও মুস্িকের সহিত ব্লরাঁম বন্ক্ষণ 
ন্লযদ্ব্রীড়ায়' নিরত থাঁকিয়! তাহাদিগকে সংহার করিলেন; এইরূপে 
ভাহারা বনু মল্লগণকে বিনাশ করিলে, তথায় যে সকল মঙ্লগণ ছিল, তাঁহার/ 
সকলেই প্রিভয়ে পলায়ন করিল। রা | ৃ 
_. ছুরাআ্মা কংস তখন রণবাগ্ নিবারণ করিয়! উচ্ৈস্বরে বলিতে লাঁগি- 
লেন; “এই বালক; ছুটাকে নগর হইতে বাহির করিয়া! দাও, গোপদিগের 
ধনসম্পত্তি লুট করিয়া লও, দুষ্ট বন্ুদেবকে শীস্ বিনাশ কর, 'আমার পিতা 
উগ্রসেন_ পরপক্ষপাঁতী, অতএব উগ্রসেনকেও অনুচরগণের সহিত সংহাঁর 
কর।” কংসের সেইরূপ অহস্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়! শীর্ণ কুপিত হ ই! 
সভাসদ্গণের সম্মুখে একলম্ফে রাজমঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংস 
সেই মৃত্ঠুরপী কৃষক সমীপবর্তী দেখিয়া ত্বরায় অসিবন্ গ্রাহক যুহ্ধারথে 
্রস্তত হইলেন। শ্রীরুষ্জ বিনা বাক্যব্যয়ে কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিল্বে 
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নিক্ষেপ করিয়া আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন, এই 
যখন তাহাদের মধ্যে ব্হক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতেছিল, তখন কংসের অই" 
ভ্রাতা এককালে সকলে মিলিত হইয় শ্রীরু্ণকে আক্রমণ করিল। 
রোহিণীনন্দন বলরাম একা তাহাদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন, 
এবং রামরুঞ্থ উভয়ে মিলিত হইয়া! মহাবীর কংসের" সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, ঠিক্‌ সেই সময় পৃথিবী ভেদ করিয়া সর্বসংহারকারী পার্কতী- 
পতি, বামরুষ্জকে সভীস্থলে সপ্োধন করিয়া বলিলেন, “একের সহিত 
উভয়ে মিলিত হইস়1 যুদ্ধ নিষিদ্, এইরূপ ঘ্বৃণিত কাঁধ্য করিলে সর্বজনে 
আঁপনাঁদের অপযশ কীর্তন করিবে'। অতএব আমার আদেশমত একের 
সহিত একজনে যুদ্ধ কর।” এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্বক তিনি অন্তহ্ত 
হইলেন। শঙ্করের আঁদেশীনুরূপ তখন জ্ীকৃষ একা! কংসকে বধ 
করিলেন, কিন্তু বলদেব শ্রীরুষ্ণকে বল দিয়াছিলেন। ,এইরূপে দুরাত্মা 
কংস নিধন হইলে, আকাঁশ হইতে ছুন্দুভি বাঁজিতে লাগিল; রুদ্র 
রহ্গা, ইন্্র প্রভৃতি দেবতাঁগণ রাঁমকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাদের 
স্তব করিতে লাঁগিলেন। রামকৃষ্ণ কংসাদির বনিতা দ্বারা তাহাদের, 
অস্তেষ্িক্রিয়া সম্পার্দন করিলেন, এবং বস্ুদেব ও দেবকীর বন্ধনমোচন 
করাইয়! বুদ্ধ উগ্রসেনকে দিংহাসনে বসাইলেন। 

মথুরা সহরের পশ্চিম ভাগে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির । এ মন্দির 
্বয়ং কংস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য ভক্তিসহকারে 
ভূতেখ্বর মহীদেবের অর্চনা করিতেন। ভীদ্র মাসে বন প্রদক্ষিণ করিতে মে 
সকল যাত্রী গমন করেন, তাহারা সকলেই এই মহাঁদেবকে দর্শন করিতে পাঁন, 
কিন্ত ধাহারা কেবল মথুরায় আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতেশ্বরকে 
দর্শন করিতে পাঁন না, ইহার কারণ এই যে, সকলেরই ভূতেম্বরের মন্দির 
জানা নাই। মথুরায় গমনপুর্্ক ভৃতেশ্বর মহাঁদেবের পুজা ও দর্শন না 
_করিলে তিনি সকল তীর্থ ফল হরণ করিয়া থাকেন, অতএব যাত্রিগণ এই 
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স্ট্ আগমন করিয়া! ভৃতেশ্বর মহাদেবের অর্চনা! কাঁরতে ভুলিবেন না। 
এই স্থান কইতে গোঁকুল তিন ক্রোশ দুরে অবস্থিত 

যে সকল যাত্রী গোঁকুল (শ্রীরুষ্ণের জন্ম স্থান) দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তাঁহারা মথুরা হইতেই যাত্রা করিবেন। যমুনার পূর্বপাঁর সমস্তই 
গোঁকুল নামে খ্টাত। ইহার অপর নাঁম মহাবন। মথুরা হইতে যমুনার 
পূর্ব তীরে প্রায় দশ মাইল বীঁধা পথে গৌকুলস্থ নন্দালয়ে যাঁইতে পাঁরা 
যাঁয়। পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বনে রাজ যৃষিষ্টির পাঁশ! খেলায় 
সর্বস্বান্ত হইবার পর বাঁদ করিয়াছিলেন এবং এইথানেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীরুষ্ণ বাল্যকাঁলে কাম্যবনে অবস্থিতি 
করিতেন, এইস্থানে গোপবাঁলা যশোদীঁর একটা রমণীয় সরোবর আছে। 
এঁ সরোবরে ভক্তিপূর্ববক নান করিলে স্বীয় অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
কাম্যবন দবাদশবনের মধ্যে চতুর্থ বন, ইহীর স্ঠায সুন্দর বন আর ব্রজমণ্ডলের 
মধ্যে নাই, অতএব যাত্রীরা এই কাম্যবন দর্শন করিবেন। ধাঁহীরা ব্রজ- 
মণ্ডলের সমস্ত বনত্রমণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহাদিগকে জানান হইল। 
তথায় সহস্র তীর্থ ও পৃথক সরোবর আছে। 

কাম্মবনে শ্রীগোবিন্দ জীউর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা দেখিলে মন 
মোহিত হয়। তাহার মন্দিরের নিকটেই বুন্দাদেবী বিবাঁজ করিতেছেন। 
শীশ্রীগোবিন্দনাথজী দর্শন করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আন! হিসাবে 
ভেট দিতে হয়। কাম্যবনে চৌরাঁশী থান্ব অর্থাং চৌরাণীটা কারুকাধ্য 
বিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত একটা সুন্দর গৃহ আছে উহা দর্শন করিলে চিত্ত 
রঞ্জন এবং প্রাণ শীতল হইবে। এখানে যাত্রীগণ কামেশ্বর দেবকে অর্চন! 
করিতে ভুলিবেন না । 
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উচ্চ পাহাড়ের উপর নন্দভবন। তথায় উপস্থিত হইয়া! দুধের 
গোপাল, ননীর পুত্বলি রামকৃষ্জকে দর্শন করিলে সকল কষ্ট দূর হইবে, মন 
প্রাণ শীতল হইবে, মহারাজ ও মহারাণীর বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া প্রেমে 
গুলকিত হইবেন। বহুভাগ্য ও পুণ্যফলে এস্থান দর্শনলাভ হয়। এই. 
স্থানকে নন্দীর্্র বলে। যে নন্দীশ্বরে জরা, মৃত্যু, দ্বেষ, হিংসা! নাই, যেস্কান 
তেত্রিশ কোটা দেবগণ বাঞ্চিত, যেস্থানে সকলই আনন্দময়, যে নন্দীশ্বর- 
'বাসীগণ মাত্রেই আত্মস্থ বঙ্জিত » যথ'য় সকলেই শ্রীকুষ্ণ-সৃখে সুখী ষথায় 
ভবযব্ত্রণ! দূর হয় । এ নন্দীশ্বর দর্শনে নয়ন সার্থক করিলে, জন্মান্তরে সুখময় 
নন্দীর্বর লাভ করিতে পারা যায় । 

নন্দালয়ে প্রথমে গর্মুনির দর্শন পাইবেন, তৎপরে বন্ুদেব দেবকী, 
কংস-কারাগারে যেরূপ বিষাঁদিতারস্থায় দিনযাপন করিয়াছিলেন, সেই 
প্রতিমৃত্তিদ্ধয়ের মলিনমুঘ দেখিবেন। কংসের বহুসংখ্যক মল্ল, ভাগ্যবতী 
যশোদাদেবী, মহীরাঁজ নন্দ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা, পর্জজন্য গোপ (ইনি নার? 
মুনির শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন) ওউগ্রসেনের প্রতিমৃত্তি ও 
শ্রীকৃষ্ণের নীনাঁবিধ লীলাঁক্ষেত্র "হাঁউবনে ঝাউ” এই সকল নক্পনগোচর 
হইলে না জানি কত আনন্দ অনুভব করিবেন । 

: নারদ মুনির প্রিয় পিষ্য “পর্জন্য গোঁপ” নন্দীশ্বরে বাঁপ করিতেন $ যথখ' 
হাস্ম “কেশী দৈত্য” ব্রজপুরে গমন করিয়! উৎপাত আস্ত করে তখ' 
পর্জন্ গোপ আত্মীয় স্বজন সহিত আগমনপূর্বক বাঁস করেন। যাত্রীগ' 
সেই পুণ্যাস্ার প্রতিসুন্তি গৌকুলে দর্শন পাইবেন 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকটেই একটা বৃহৎ কুণ্ড আছে, উহা বহুসংখাং 
।পিজরেনিস্থিত. সৌপানশ্রেণীতে শোভিত, ইহার নাম পোত্রা কুণু। শ্রীরুফ্ণে 
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উন্ম হওয়ার পর স্ুৃতিকা-গৃহের বন্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়াছিল, 
এই “নিমিত্ত ইহার নাম পোত্রাকুণ্ড হইয়াছে । মথুরাঁবাসীরা ইহাকে 
একটা তীর্থ বলিয়া মানত করেন, এই কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে নাঁন, কেহবা 
স্পর্শ করিয়া রুতীর্থ হন, যাত্রীরাও এই স্থানকে মথুরাবাসীদিগের ন্যায় পবি্র 
মনে করিয়া থাকেন। গৌকুলে আসিলে তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিতে 
হয়, যথা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ বলরামের, দ্বিতীয় মহারাজ নন্দালয়ে, তৃতীয় পর্জন্ 
গোৌপাঁলয়ে ৷ এই তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিয়। পাঁণ্ডা ব্রজবাঁসীকে 
রন্ধাপুর্ববক দক্ষিণাঁসহ ভোজন করাইয়া! ন্যুনকল্পে ॥* আট আনা দান 
করিয়। সুফল লইতে হয় । 

এই নন্দীলয়ের নিকট ত্রহ্গা্ড ঘাট দেখিতে পাইবেন। এক দিবস 
গোঁপবাঁলকগণ শ্রীরুষ্ণসহ ক্রীড়া! করিতে করিতে যশোঁদা! রাঁণীর নিকট সংবাদ 
দিল, মা ! কৃষ্ণ আজ বৃত্তিক1 ভক্ষণ করিয়াছে । তৎ্শ্রবণে রাণী রাগান্বিত 
হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রিয়দরশন শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়। তাহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত 
হইল, তিনি কিছুই প্রকাঁশ না করিয়া! গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়! 
বলিলেন, “গোঁপাঁল ! তুই কি নিমিত্ত মাটা খাইয়াছিস ? তোর ঘরে কিসের 
অভাঁব ছিল টাঁদ?” শ্রীকৃষ্ণ জননীর মনৌগত ভাব অবগত হইয়! বলিলেন, 
"না মা, আমি সৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই ।” শ্রীকৃষ্ণের কথায় যশোদার বিশ্বাস 
হইল না, মনে ভাবিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "মা! আমার কথায় আপনার বিশ্বাস 
হইতেছে না, আপনি আমার মুখ দেখুন।” এই কথা বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ মুখ- 
ব্যাদন করিলেন। রাণী সেই কৃষ্ণ-মুখমধ্যে সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড দর্শন করিলেন, 
এমন কি সেই ক্ষুদ্র মুখে সমস্ত ব্রজমণ্ডল ও আপনাকে দেখিতে পাইয়া 
বিশ্বয্ান্বিতা হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি ! আমি 
স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার বুদ্ধিভ্রম ঘটিল? যাঁহ৷ হউক বাণী পুত্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় স্থষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত1 ভগবাঁনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং 
বারম্বার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হায় ! 
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মায়ার কি বিচিত্র গতি! জগৎ যীহার নিকট কুশল যাজ্ঞা করে, তু 
যশোমতী তাঁহারই কুশল কামনা করিতেছেন । ধন্য প্রেম ! শ্রীরুষ্ণ স্বীয় 
এশ্বর্ধয-মায়া বিস্তার করিয়া ও নন্দরাণীর বাঁৎসল্য প্রেমের কিছুমীত্র হ্বাঁস 
করিতে সক্ষম হইলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় মায়া সক্কোচ করিলেন । 
যেস্থানে শ্রীুষ্জ এই আশ্্ধ্য ঘটনা যশোমতীকে দেখাইয়াছিলেন, সেই 
স্থানের নামই এব্রন্মাণ্ড ঘাঁট |» 

যশোদা পুত্রকে অঙ্কে ধাঁরণপূর্বক সেই কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে ন্নেহাঁভিভূত হইলেন। শ্রীনন্দের নন্দন যে স্থানে স্ৃত্তিকা 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে স্থানের মৃত্তিকা কি সুস্থ ও পবিত্র । অনুরোধ 
করি এই প্রহ্ধাণ্ড ঘাটের” একটু সৃত্তিক! মুখে দিয়া আস্বাদ অনুভব 
করিবেন ও পবি্র হইবেন। যাত্রীগণ ! এই ঘাটে স্নান ও অর্চনাদি 
করিয়া, যথাশক্তি ব্রাঙ্গণকে দান করিবেন, তাহার ফলে অস্তিমে সদগতি 
হইবে। 

যদি কাহারও রূপ ও গুণ দুই বর্তমান থাকে, তিনি যেমন স্বভাব্তিঃ 
সকলের প্রিয় হইয়! থাকেন, ধীহার এত মাহাত্ম্য তিনি কি আমাদের প্রিয় 
হইবেন না। আমরা কি সেই পুরুষপ্রধানকে বিশ্ময়োৎযুল্লনয়নে দর্শন করিয়া 
কৃতার্ঘ হইব না? বন্ুদেব ও দেবকী ধাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বাঁৎসল্য জ্ঞান 
বিস্কৃত হইয়া খ্্যযজ্ঞানে বন্প্রকাঁর স্তব ও আত্মছুঃখ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ 
তূয়ঃ প্রণাঁম করিয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ বাঁলকরূপ নারায়ণের স্বরূপ দর্শনে 
আমরা কি তাহার একবার স্তবও করিতে পাঁরিব না? 

ইহার নিকটেই কংলালিয় দেখিতে পাঁইবেন। কংস ভবনের স্ত,পাঁকার 
প্রস্তর ও রাশিরুত ইঞ্টক ভিন্ন আর কোন চিহ্ই দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
মোঁগল সম্রাট ওরঙ্গজেব কংসের বাসভবন প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া 
মসজিদ্‌ নির্মাণ করাইয়া! দিয়াছেন । 

ইহার অনতিদূরে শ্রীকেশবদেবের মন্দির । এই মন্দিরে কেপবজীর দর্শন 
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২ অর্চনা করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়, এরূপ করিলে সপ্তদ্বীপ 
সহিত ুৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাঁভ হয়। এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহদেৰ 
মথুরায় কতকাল স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহা কেহই বলিতে পারেন না, 
ইহাঁতেই বোধ হয় যে, ইহা ব্হকাল পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল । 

গোঁকুলে যে সমস্ত গোঁপদিগের বাসস্থান, উহার অধিকাংশই খোড়ো 
ঘর, অপর অপর স্থানে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরনিশ্মিত কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট 
অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাঁয়, এখাঁনে সেরূপ কিছুই নাই, কারণ অবগত 
হইলাম গোঁপগণ কাহাঁকেও এখানে ত্রন্প বাটা নির্মাণ করিতে অনুমতি 
দেয় নাই, এই নিষিত্ত এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া সহজেই গোয়ালার 
দেশ বলিয়া অনুমান হয় । 

গোকুল হইতে মহাঁবন এক ক্রোশ ব্যবধান, সমস্তই পাকা রাস্তা । 
উহা যমুনার নিকটবর্তী, অতি রমণীয় স্থান। এইস্থানে শ্রীবল্লভাঁচার্য্য 
গোস্বামীদের কয়েকটা প্রসিদ্ধ দেবাঁলয় বর্তমান আছে, তন্মধ্যে গোঁকুল- 
নাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । 

গোঁকুল হইতে প্রত্যাগমনের সময় মধুবন দর্শন করিয়া মথুরাঁয় আসি- 
বেন, এই বনে মধুনামক এক দৈত্যের বাসস্থান ছিল, ব্লদেব তাঁহাকে বধ 
করিপ্না মধুপান করিয়াছিলেন, আর এখানে মধুনাযে যে এক কুণ্ড আছে, 
যাত্রীগণ এ কুণ্ডে স্নান দানা্দি করেন। এ কুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে 
উচ্চ টিলার উপরে ঞ্রুবজীর তপন্তার স্থান; মধুবনে আসিবার সময় প্রথমে 
স্থানি দর্শন করিয়া আসিলেই বিশেষ সুবিধা হয়। এই স্থানটি পরম 
রমণীয়, অথচ জনশূন্য ; দেখিলেই প্রকৃত তগপন্তাস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। 

মানব পঞ্চ তীর্ধে ন্নান করিয়! যে ফললাভ করেন, মথুরাঁয় “ কৃষ্ণগঞ্গা” 
নামে যে বিখ্যাত তীর্থ বিরাজমান আছেন, উহাতে স্নান করিলে, এক 
দিনে তাহার দশগুণ ফল লাঁত করিতে পারেন। দশহর] দিবসে এ দেশবাঁসী 


৭২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ৷ 


বহুসংখ্যক লোক তথায় ন্নান করিয়া থাঁকেন। মথ্রাধামে “কৃষ্ণগঙ্গ 
একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ । 

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুনাঁতীরে স্ব স্ব বংস সকল চারণ 
করিতেছিলেন, সেই সময় কংসচর এক দৈত্য বংসরূপ ধারণপুর্বক, ব্ত্স- 
গণের মধ্যে: বিচরণ করিতে লাঁগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলরাঁয়কে দৈত্যের মাঁয়া 
দেখাঁইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিয়। সহসা তাহার পশ্চাঞ্ভাগের 
হুইটি পদ ধারণ করিয়! শৃন্মার্গে ঘুরাইয়া একটা কপিখ বৃক্ষে নিক্ষেপ 
করিস! দৈত্যকে সংহার করিলেন । 

তদনস্তর তাহার বয়স্তগণ উপহাঁসচ্ছলে শ্রীকুষ্ণকে বলিয়াছিল, সথে! 
বংসান্ুরকে বধ করায় তোমার গোহত্যা পাঁপ হইক্সাছে, অতএব গঙ্গা- 
স্নানপূর্ধ্বক তুমি পাঁপ হইতে মুক্ত হও । তখন শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে আনয়ন- 
পূর্বক এইস্থানে শলান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার প্রৃষ্ণগঙ্গা” নাম 
হইয়াছে। 

মথুরা সহরে অধিকাংশ ধর্মশাল1, দেবাঁলয় ও তীর্ঘঘাট সকল মহারাজ 
ভরতপুরাধিপতি ও অগন্ঠান্য বু ভাগ্যবান পুরুষদিগের দারা নিশ্মিত হইয়া 
সহরের এক অপূর্ব শ্রীধারণ করাইয়াঁছেন। যমুনার পুলের উপর হইতে 
এই সহরের দৃশ্ঠ দেখিলে কাশী সহর বলিয়! ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে 
মথ্ববা তীর্থস্থান হইতে ফিরিতে সহজে মন হয় না, এইরপ স্থানে আসিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়, এই মথুরাপুরীকে স্বর্গপুত্রী বলিলেও অন্ত্যুক্তি' 
হয় না। 

যে সকল যাত্রী শ্ামকুণ্ড ও রাঁধাকুণ্ড তীর্থস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, 
তীহরা এই মথুরা সহর হইতেই যীত্রা করিবেন, কেননা এখানে ভাল ভাল 
ঘোঁড়ার গাড়ী ও একা গাড়ী পাওয়া যাঁয়। শ্যামকুণ্ড মথুরা হইতে প্রায় 
আট ক্রোশ দুরে অবস্থিত । তথায় যাইতে হইলে, ঘোঁড়ার গাড়ী, এক 
পাঁড়ী, উদ্ট্ের গাড়ী বা গোঁশকটে যাঁইতে হয়। এখানে বীধা প্রশস্ত বান্। 





মথুরাতীর্থ। ৭৩ 
। আছে. মধ্য পথে গোঁবর্ধন তীর্থ, শান্তনকুণ্ড মানসী গলঙ্গাতীর্থ এই সমস্ত 
দেখিট্ি পাইবেন। 


শান্তনকুণ্ড তীর্ঘ। 


শাস্তনকুণ্ডের অপর নীম গন্বেশ্বরী তীর্থ । শাস্তনুমুনি এই রমণীয় তীর্থে 
তপস্তা করিয়া বাঁঞ্কিত ফললাঁভ করিয়াছিলেন বলিয়! ইহার নাম শাস্তন- 
কুণ্ড হইয়াছে । এই তীথস্থানে যে পরোবর আছে, উহাতে ভক্তিসহকারে 
স্বল্প করিয়া! জলম্পর্শ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই তীর্থস্থানে সঙ্কল্প 
করিস সাধ্যমত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে নগদ এক আনা দিতে হয় । 


গিরি-গোবর্ধন তীর্থ । 


শাস্তনকুণ্ড হইতে চাঁরি মাইল দুরে গোবদবন তীর্থ দর্শন হইবে। মথুরার 
পশ্চিমদিকে এই তীর্থ বিরাজমান আছেন। গিরি-গোবর্ধন সাক্ষাৎ ভগ- 
বানের স্বরূপ বলিয়া কথিত। 

পূর্ববকাঁলে মহারাজ নন্দ ও গোঁপসকল ইন্ত্রদেবের পুজা করিতেন, কারণ 
সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, স্ববুষ্টি হইবে, তন্বারা উত্তম 
রূপে শশ্তাদি উৎপন্ন হইবে । 

গোপ সকলের গোঁপাঁলন ও কৃষিকশ্মই একমাত্র জীবিকীনির্বাহের 
উপায় ছিল। একদা মহারাজ নন্দ ও গোঁপ সকল ইন্ত্রপূজার আয়োজন 
করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে 
তাহাদের নাঁনীপ্রকারে বুঝাইয়। ইন্দ্রপুজার পরিবর্তে গিরি-গোবর্ধনের পূজা 
করিতে উপদেশ দ্দিলেন। গোঁপরাজ নন্দ ও অন্ঠান্ত 'গোপ নকল বালক 
রুষ্ণের সেই মধুর যুক্তিপৃর্ণ তর্ক সকল হ্ৃদযঙ্গম করিয়া মহাসমারোহে 


৭৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


গিরি-গোঁবর্ধনের পূজা করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের এরূপ উপদেশ দ্রিবাঁর কারু. 
এই যে, তিনি ভাঁবিলেন স্বয়ং শ্রীহবি এখানে বর্তমান থাঁকিতে অন্য দেবতার 
কিরূপে পূজা হইতে পারে, সেই নিষিত্ত তিনি নানীপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক 
করিয়] গিরিরাঁজের পুজা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজে গোপাঁল- 
রূপে গোবর্ধন তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না । 

দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার পুজা নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া! মেঘ পকলকে 
প্রবলবেগে বারি বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। বর্ষণীধিপতি ইন্দ্রের 
আদেশমত মেঘ সকল প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 
শিলাবৃষ্টি, অশনিপাঁতও হইতে লাগিল, এইব্রূপে ত্রজমণ্ডলে মহাঁপ্রলয় 
কাঁও উপস্থিত হইলে, ব্রজবাসীদিগের হাঁহাঁকাঁর ধ্বনিতে ব্রজমগ্ডল পরিপু্ণ 
হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই ক্রেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া গিরি- 
রূপ কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া এই গিরি উত্তোৌলনপুর্বক ব্রজবাঁসীদিগকে ধেনগুসহ 
সেই গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিতে বলিলেন, তাহার আদেশমত গোঁপ ও 
গোঁপিনীগণ আপন আপন গোঁধন সহিত সেই গিব্রিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া 
প্রাণরক্ষা করিলেন । 


যাত্রীগণ যে গিরি-গোবর্ধন দর্শন ও প্রদক্ষিণ করেন, শ্রীরু্ণ গোবদ্ধনরূপ 
ধারণ করিয়া ইহাকে সাঁত দিন সাত রাত্রি বাঁম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা 
অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়! রাঁখিয়াছিলেন। দেবরাজ শ্রীরুষ্চের সেই 
অলৌকিক ক্ষমতীদর্শনে লঙ্জিত হইয়া মেঘ সকলকে বাঁরি বর্ষণ করিতে 
নিষেধ করিলেন, তাঁহার আদেশে বর্ষণ বন্ধ হইয়া! আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাঁদপীদিগকে আপন আপন গোঁধন লইয়! বাহিরে যাইতে 
বলিলেন, তীহারাও সেইরূপ করিলে পর গোঁবর্ধনরূপ ভগবান্‌ যথাস্থানে 
সেই' গিরিকে স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজবাসীদিগের আনন্দের অবধি 
রহিল না, তাহারা সকলেই গিরিরাঁজকে পুনঃ পুনঃ অর্চনা করিতে লাগিলেন 
এবং মহারাজ নন্দ ও যশোঁদা দেবী বারদ্বার বালক কৃষ্খের মুখচুম্বন 
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গিবি খাখ্ছদেষ পূজা করিলেন । শরীফের একপ উপদেশ দিবার কাঁধণ 
৪8 তিনি 5৮1 ন স্ববং শ্রীহরি এখানে বর্থমান থাকিতে অন্য ছেংতাঁব 
শ্চি্প পুক্ত| হইতে পানে, সেই নিমিত্ত তিনি নীনাপ্রকাব যুক্তিপূণ শর্ক 
এছ গিরিবাজেব পুজা! কবিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি থে নিজে গোঁপা 
র'প গোবদ্ধন তাঁত কোনবপে প্রকাশ কবিলেন না 

দধ্বাজ ইন্ছু, চাহীব পুচ *দ হওয়ায় অন্যন্ত কুদ্ধ হল! মেঘ সকলকে 
পরবলবেগে লপ বর্ষণ বনি *শদশ করিলেন! বর্ণাধিপণতি 


আশ» দেখ সকল 7117৭ বত »িশ্5 লাগিল) নাশাশ চা 


«নাকি, নে ৮ ২ ॥ রি কও পু বুধ ৭ ০১৮ ঙ দাত 
কঃ প৯ গ্ি % 4 *+ রি চা, কি হন কি ৮] যা হা লে বসত 


₹হল। শষ তত হল হি উদ কতা ঘা মা লিমা হিপ 
কপ প্রধান ধারণ বাবা এহ বি উচে লিনপূর্কক বুজবাতীলি পক পেন্স 
7৮8 গিবি গহলরে পবেশ কবিছে বলিলেন, ভাবি আনঙ্গনত শেপ এ 
ৎ শীপর্ণ শাঁ ন আপন ছেপন সহিত সেই গিক্গহতান পরেশ বিমা 
ও 9 তি জাতাত 

দাঙসখাণ তেব পেপর্দ। দশন ও গ্রুদঙ্গিণ করেন, হসষ১ গৌনদদনবপ 
থাব1 কি ইশ ও লহ পিন সাত বাতি বাম হস্তেব কনিট্টাঙ্ছলী শা? 

বলীলাক্রাদ পাঁধ৭ কবিখা বাখিমছিলেন। দেববদ্র আ্ষ্জেব পেই 
চর ক্ষাম ++ টি হইয়া মেঘ সকলকে বাঁধি বধণ কৰাত 
নিষেধ কাঁবলেন, বহর *” শে বর্ষণ বন্ধ হইয়া আকাশ পবিচ্ছন্ হইল, 
তখন রও ব্রজবাসী দগ্রকে আাপন আঁপন গোঁৎন লইয়া বাহিরে যাউডে 
বলিলেন, তাঁশরাও সেইরূ'" করিলে পর গোবর্দনপ ভগবান্‌ যথাস্থানে 
দেই গিবিকে স্থাপন করিলেন তখন ব্রজবাঁসীদিগের আনন্দের অবপ্ধি 
বৃহিল না, তাহারা সকলেই গিবির়াজ্্কে পুনঃ পুনঃ অঙ্চনা করিতে লাগিলেন 
এবং মহারাজ নন্দ ও যশোদা দেবী বাঁরদ্বার বালক কৃষ্ণের মুখচুঙ্থন 
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করিলেন, কেনন! এই কৃষ্ণের উপদেশ মত গৌবর্ধনের পুজ! করিয়াছিলেন, 
এবং ঙনি বিপদের সময় মূর্তিমান হইয়| সাক্ষাঁৎ্দাঁনে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা 
করিলেন ।* এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের কোপাঁনল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী- 
দিগকে উদ্ধীর করিয়াছিলেন । 
এই তীর্ঘস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বদা ত্রহ্মা, শিব ও লক্ষমীসহ বাঁস করিয়া 
থাকেন। এখানে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন উহা নিরীক্ষণ করিয়া! দেখিলে 
বৃক্ষের পত্রে কত ঠৌঙ্গীর স্ঠায় পাঁতা সকল দেখিতে পাঁওয় যাঁয় ; কথিত 
আছে, এ ঠোক্গায় শ্রীকষ্চ গোপীদ্দিগের নিকট ননী খাঁইয়াছিলেন। এই 
তীর্ঘে গমন করিলে পাণ্ডাদ্বীরা মাঁনসীগঙ্গায় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক কঙ্বল্ন 
করিয়া জলম্পর্শ বা স্নান করিতে হয় এবং সাধ্যমত ব্রজবাঁসী পাঁগাঁকে 
দক্ষিণ দিতে হয় । ৰ 
বখন নন্দ মহারাজ ও গোপসকল কৃষ্ণের উপদেশমত গোঁবর্ধনদেবের 
পূজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকষ্ণের মাঁনসেই এইস্থানে গঙ্গার আঁবি- 
ভাব হয়, এই কারণে এই সরোবরের নাম "মানসীগঙ্গী” হইয়াছে । 
গাঁনসীগঙ্গার উত্তর তীরে চক্রেশ্বর বা চাঁকলেশ্বর মহাঁদেব বিরাজমান 
মাছেন, এই ব্রজমগ্ডলে মহাদেব চারি নামে বিখ্যাত ও পৃজ্য হইয়া 
আছেন, যথা বুন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্ধনে চাঁকলেশ্বর, 
আর কাঁম্যবনে কামেশ্বর। গোবদ্ধন তীর্ঘে গমন করিয়া চাঁকলেশ্বর মহা- 
দেবকে অচ্ঠনা করিতে হয় । 


গোবিন্দকুণ্ড তীর্থ। 


মানসীগঙ্গার এক মাইল উত্তরে গোঁবিন্বকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের 
চারিদিগ নানাবিধ তরুমূলে সুসজ্জিত, এখানে ময়ূর, মগূরীগণ ও বাঁনর- 
গণের নানীপ্রকার নৃত্য দেখিলে, মনে হইবে যেন তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত 


ত।খ-ভ্রমখকাহনা । 

হইস্স তাহাকে অন্বেষণ করিতেছে ।--এই স্থান অতি রমণীয় এবং এই, 
কৃণ্ডের জল অতি নিম্মল। শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের দপচূর্ণ করিলে ইন 
তাহাকে নানীগ্রকার স্তবে প্রসন্ন করিয়। দেবগণসহ এই কুণ্ড নির্্ণণ করেন 
এবং নানা তীর্থের জল আনয়নপূর্বক শ্রীকৃষ্কে অভিষেক করেন এবং 
কৃষ্ণের নীম গোবিন্দ রাখেন, এই নিমিত্ত এই তীর্থ গোবিন্দে নাম অনুসারে 
গোবিন্দক্গু হইয়াছে। এই কৃণ্ডে নান ও তর্পণ করিলে বনু যজ্ঞের ফল 
লাভ হয় এবং পিতৃপুরুষদিগের স্বর্গে গতি হয়। 

গোবিনকুণ্ডের তীরে ছুগ্ধ দাঁনছলে, মীধবেন্দ্রপুরী গোস্বীমীকে রুপা" 
পূর্বক দর্শন দান করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোঁপাঁল বৃত্তিকীয় আচ্ছাদিত 
ছিলেন। পুরীগোস্বাই স্বপ্নে অবগত হইয়া, তাহাকে প্রতিষ্ঠাপুর্ববক মহা 
সমারোহে অন্রকূট উৎসব করিয়াছিলেন, এই উৎসবে স্বয়ং গোপাল ভোজন 
করিয়াছিলেন । 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীর্থ । 


এই তীর্থে যাত্রী্দিগের থাকিবাঁর খুবই সুবিধা, পাঁকা দ্বিতল ধর্্শালায় 
বাস করিতে পীওয়া যায়। এই তীর্থের সন্নিকটে শ্তামক্ণ রাধাক্ণ্ড 
ললিতাকৃগু ও মহলারকৃণ্ড এই চারিটা কৃণড আছে, তন্মধ্যে হামক্ণড ও 
রাধাকগ এই ছুইটাই বিখ্যাত, অপর ইটা লুপ্তপ্রায়, কেবল চিহ্ন মাত্র 
অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া] যায় । এখানে দুরাত্ম/ কংসচর অরিষ্টাস্থুরের অত্যন্ত 
উপদ্রব ছিল ; শ্রীুষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনীশ করিয়া ব্রজবাঁসীদদিগকে 
পরিত্রাণ করেন, এই দুর্জয় অন্ুরের বুষের সভায় আঁকৃতি থাকায় সকলে 
ইহাকে বৃষাসুর বলিত। এই তীর্থের সন্নিকটে যে সকল দেবাঁলয় আছে, 
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সে সকলগুলিতেই লীলাময় শ্রীরুষ্ণ। বানরগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক 
থাকার যাত্রীদিগকে সদাসর্বদা সতর্ক থাঁকিতে হয় । এই বনমধ্যে শ্রীকৃষ 
ননী খাইয়] বৃক্ষে, হস্তলেপন করিয়াছিলেন অগ্াঁপি সেই চিহ্ন সকল বর্তমান 
আছে আরও এখানে মণিপুরের রাঁজবাঁটা আছে তথায় সুন্দর বিগ্রহমৃক্তি 
দেখিতে পাইবেন । 


শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি 


শ্রীকৃষ্ণ বৃষাঁস্গরকে বিনাঁশ করিয়া, সখা! ও ধেনুবত্সিগকে স্থানাস্তরে 
রাখিয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, 
বুষভান্নন্দিনী শ্রীমতী বাঁধিক! প্রিয় সথীগণসহ পুষ্পচয়ন «করিতেছেন, 
তখন তিনি তাহাদের নিকট যাঁইয়! কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ববক বলিতে 
লাগিলেন, “আমার এই মনৌহর ভগ্যানে কে প্রত্যহ শাখা পল্লবাদি ভগ্ন 
করিয়া পুষ্পচয়ন করে ? অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধানি 
করিতে পারি নাই, আজ ভাগ্যবলেঃতোমাদের সন্ধান পাইয়াছি,” এই কথা 
বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ধরিতে গেলেন । 

তখন তীহাঁর! সকলেই এক বাঁকে বলিলেন, “এই মাত্র তৃমি বৃষাঁনুরকে 
বধ করিয়া গোহত্য! পাঁপগ্রস্ত হইয়াঁছ, অতএব আমাদের স্পর্শ করিও না। 
শ্রীকৃষ্ণ কিঞিৎ লঙ্জিত হইয়া! বিনয়বাঁক্যে গোঁপিনীগণকে জিজ্ঞাঁসা করি- 
লেন, “আমি কোন্‌ প্রীয়শ্িত্ত করিলে এ পাঁপ হইতে মুক্ত হইব তোমরা 
আমায় বল”। তথন শ্রীরাধা বলিলেন পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে স্নান করিয়া! 
আঁসিলে এই পাঁপ হইতে পরিজ্রাণ পাইবে । শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বাঁক্যে মনে 
মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, যদ্দি আমি সর্ব তীর্থে শ্বান করিয়া আসি, তাহা 
হইলে হয়ত এই গোঁপবালিকাদের বিশ্বীস হইতে না পাঁরে, অতএব 


৭৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


ইহাঁদের সন্মুথে এই কার্য সম্পাদন কর! উচিত। এইরপ স্থির করিয়া 
্রীুষ্ণ স্বীয় বংশী দ্বারা একটী সরোবর প্রস্তুত করিয়া ভূমিতলে পর্দাঘাত 
করিবামাত্রই পাতাল হইতে ভোঁগবতীর জল ও তীর্থ সকল পৃথিবী 
ভেদ্দ করিয়া তথাঁয় আগমন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সকল তীর্থ 
তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীরুষ্ণ তাহার মধ্যে স্নান করিয়া পুনঃরায় 
গোঁপবালাঁদিগের নিকট গমন করিলে, তাহারা তীর্থের আগমন বিষয় 
অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি তীর্থগণকে স্ব স্ব মুর্তি ধারণপূর্কক 
তথাঁয় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, তাহার আদেশ মান্র তীর্থগণ 
নিজ নিজ মুর্তি ধারণ করিয়া গোপিনীদিগের সন্ুখে কৃতীঞ্তলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইয়া! আপন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন, এইবরূপে 
শ্তামকণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কৃপ্ডে যিনি ভক্তিপুর্বক লীন, তর্পণ, 
দর্শন বা স্পর্শ করিবেন শ্ররুষ্ের কূপায় তাহার সমস্ত মনৌরথ সিদ্ধি, 
হইবে; কেননা পৃথিবীর যাঁবতীয় তীর্থ সকল শ্রীরুষ্ণের আজ্ঞার সলিল 
রূপে এই কণ্ডে অবস্থান করিতেছেন । 


রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব । 


শ্যামকণ্ডের স্থৃ্ি হইলে শ্রীমতী রাঁধিকাঁও একটা কৃপড প্রস্তুত করিতে 
অভিলাষ করিয়া সথীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সখীগণ 
শ্রীরাধার অভিলাঁষ বুঝিতে পারিয়া উহা সম্পন্ন করিবার জন্য শ্যামকৃণ্ডের 
উত্তরে বৃষান্থবরের ক্ষুরক্ষত একস্থান খননপূর্বক একটা মনোহর 
সরোবর নির্মাণ করিলেন, লীলাময়ের ইচ্ছায় তিনি কৌতুক দেখিবার 
জন্য উহাতে জল উঠিতে দিলেন না, তখন সখীগণ বিল্ময়াপন্ন ও 
চিন্তািত-হইলেন। শ্রীমতীকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া! সেই জগতচিস্তামণি ব্যঙ্গ- 
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ছলে বলিলেন “দুয়ো! তোমাদের সরোবরে আঁম।র ন্যায় জল উঠিল না; 
অতএব তোমরা সকলে মিলিত হইয়া! আমার কৃণ্ড হইতে জল আনিয় 
ইহা পূর্ণ করিয়া দাও, গোপবাঁলাসহ শ্রীমতী রাঁধিকা একবাক্যে বলিলেন, 
তোমার কৃ্ের জল পাঁতকমুক্ত, কেন না তুমি গোহত্যা করিয়! উহাতে 
স্নান করিয়াছ, জল ইহাতে পূর্ণ করিলে ইহাঁও অপবিত্র হইবে, আমরা! 
মাঁনস সরোবরের পবিভ্র নিশ্ল জল আনিয়৷ ইহা পূর্ণ করিব। গোঁপিনী- 
গণের এবখিধ বাঁক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিলেন, 
তীর্থগণ তাঁহার মনৌভাব অধগত হইয়' শ্রীরাঁধার নিকটে কৃতাঞুলিপুটে 
উপস্থিত হইয়া তাহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীরাঁধ। তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন 
হইয়! তীর্থ সকলকে স্বীয় কৃণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন 9 
এইরূপে রাধাকৃণ্ডের আবির্ভীব হইয়াছে । যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্বে ভক্তি- 
সহকারে এই কণুদ্য়কে অর্চনা করিবেন তিনি অক্ষয় হইয়া! ত্রিসংসারে 
সুখে থাকিতে পারিবেন এবং রাঁধাকৃঞ্চের কৃপায় অস্তিমে বৈকথে স্থান 
প্রাপ্ত হইবেন। এই কৃগ দ্বয় পুজা করিতে দুগ্ধ, চিনি, ফুল শাড়ী, থালা, 
গেলাঁস প্রভৃতি প্রদান করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ ছারা মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতে হয় এবং এ পুজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাঁসহ গ্রহণ করেন। 
যে ব্যক্তি ব্রজমগ্ুলে প্রবেশ করিয়া এই কওদ্ধয়ের অর্চনা না করেন, 
তাহার সমস্ত জীবন বৃথায় নষ্ট হইবে। 

শ্ামক্ণড ও রাধাকৃড উভয় কুণ্ডই পাশাপাশি অবস্থিত এবং দেখিতে 
একই গ্রকাঁর। এই উভয় কুগ্ুই চতুর্দিক প্রস্তরময় সোপাঁনশ্রেণীর 
দারা সুশোভিত এবং তীরে বৃহৎ বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডীয়মাঁন 
আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীস্রীরাধাকৃঞ্চের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে । 
এই কৃণ্ডের চতুদ্দিকে যে সকল পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল 
গুলিই শ্রীরাধারৃষ্ণের লীলা! খেলার শ্রীচরণ চিহ্ন বলিয়া জাঁনিবেন। 

আহা ! ব্রজবাঁসীগণ, অতি পুণ্যাস্বা, যেহেতু পদ্চিহ্নধারী ও বিচিত্র- 
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ভূষণধারী কমলাদেবী ধাহার আজ্ঞাবহ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
কত লীল! করিয়া গোঁচারণ করিয়া থাকেন। ভগবান যুগে যুর্গে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত কখন কোন জন্মে এত সুখ অনুভব করেন 
নাই, যেরূপ এই ব্রজমগ্ডলে ব্রজবালার্দিগকে লইয়! নুখানুভব করিয়াছেন, 
তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে এই ব্রজপুরী শুন হইয়াছে, ইহাঁর ফলে ব্রজের 
সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে । 

যে কৃষ্ণ মথুরাঁয় কংস-কাঁরাঁগারে দেবকীগর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
বাহাকে কংস ভয়ে বস্থুদেব যমুনাপারে গোঁকুলনগরে গোঁপরাঁজ নন্দগৃহে 
রাখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যথায় নন্দরাণী যশোঁদাদেবীর যত্বে সুখসচ্ছন্দে 
ও গোঁপবাঁলকগণের সহিত একত্রে গোঁচারণ করিয়া! কত আনন্দ অনুভব 
করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে গোঁকুল ত্যাগ করিক্স! বুন্দাবনে 
বাস করিতে অভিলাঁষী হইলেন? 

একদা শ্রীরুষ্ণ বলরামের সহিত গোঁকুলের বনে বনে বৎসচারণ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় বলদেবকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, হে ভ্রাতঃ ! এক্ষণে 
এ বনে গোঁপাঁলগণের সহিত ক্রীড়া আমাদিগের উচিত হইতেছে না, 
এ কাঁননের সমস্ত সুখ আমাদের উপভোগ করা হইয়াছে, এখানে পূর্বের 
ন্যায় তৃণ নাই, কাঠ নাই, সে সকল বৃক্ষ নাই; গোঁপগণ প্রায় সকল 
বৃক্ষই ছেদন করিয়াছে। পূর্বে এইস্থানে যে সকল উদ্ভান ও পবন 
স্থশীতল ছায়াঁসমন্থিত পাঁদপরাঁজিতে বিরাঁজিত ছিল সে সমস্তই' শৃন্তপ্রায 
হইয়াছে, নিবিড় তরুপল্লবে সমাচ্ছন্ন থাকাঁতে যেস্কান হইতে বহির্ভাগে 
দৃষ্টি সঞ্চারিত হইত না, এক্ষণে সেই সকল আশ্রয়তরুর অপসমেও অবশিষ্ট 
বৃক্ষসমূহের সমাবৃত পল্পববিগমে চতুদ্দিক পরিদৃশ্যমান হইতেছে । 

তৃণ, বারি ও আশ্রয়স্থান এ কাননে এক্ষণে নিতান্ত চুল্লভ, পুজনীয় 
বনস্পতিগণ নিতান্ত বিরল। বৃক্ষগণ ফলশৃন্ত ও বিরল-পল্পব হওয়াতে 
বিহঙ্গগণ স্ব স্ব কুলায় পরিত্যাগ করিয়। বনীত্তরে প্রস্থান করিয়াছে, এ বনে 
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_আঁর সে সুখ নাই, সে আনন্দ নাই, মনোহর পুষ্পপরিমলবাহী সে সুগন্ধি 
সমীর হিল্লোলও নাই। অরণ্যজাত তৃণকাষ্ঠা্দি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে 
এই আভীর-পল্লীবাসীগশের পক্ষে তত্ততদ্রব্য নিতান্ত হুল্লভ ও নগরসদৃশ 
র্ম,ল্য হইয়া উঠিয়াছে। যেমন পর্বতের ভূষণ বন, তন্রপ গোঁপগণের 
ভূষণ গোঁধন। দেই গোঁধনই আমাদের পরম ধন। হে অগ্রজ! তৃণ 
জলাভাঁবে এই স্থান যখন সেই গোধনগণেরই কষ্টকর হইতে লাগিল, 
তখন আঁর এস্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই আমাদিগের পক্ষে কর্তব্য 
নহে। যেস্থানে পর্য্যন্ত পরিমাঁণে তৃণ, কাষ্ঠ ও সলিলাঁদি সুলভ, তাদুশ 
ভোঁগবন্ুল স্কানেই গমন করা আঁমাদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্েয়ঃকল্প। 
ধেন্টবসগণ, নিতা নব তৃণভক্ষণে সমতস্ুকঃ অতএব তা্দশ তৃণক্ষেত্র সমাযুক্ত 
বিরামপ্রদ্ স্থানে বাঁস করাই নিতীন্ত আবশ্যক হইয়াছে । অধিকন্তু অত্রত্য 
গোষ্ঠসমুহের তৃণ পত্রাদি নিরন্তর গেমিয় ও গোঁমূত্র লিপ্ত থাঁকাঁতে, ধেন্ু- 
বসগণ তাঁহা প্রায়ই ভক্ষণ করে না, যদিও অগত্যা ভক্ষণ করে, তন্দ্রা 
হৃগ্ধবতী গাঁভীগণের দুগ্ধ সঙ্কোচ হয় ; বিশেষতঃ ব্রজবাঁসী সাধারণ গোঁপ- 
গণেন নির্দিষ্ট গৃহ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আস্ত এই জঘন্য স্থান 
পরিত্যাগপূর্বক সুবিমল শম্পাচ্ছাঁদিত সমতলক্ষেত্রে আমাঁদিগের বাঁস করা 
কর্তব্য । হেত্রাতঃ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, যমুনাঁতীরে বৃন্দাবন নাষে 
এক রমণীয় কানন বিগ্যমীন আছে, তথায় স্বকোমল তৃণ, ছায়াবহুল বৃক্ষ, 
সৃস্বাহু ফল ও নির্মল সলিল প্রচুর পরিমাণে প্রান্ত হওয়] যাঁয়, সেই রমণীয় 
বৃন্নারণো প্রয়োজনীয় কোন বস্তরই অভাঁব নাই । 

অনতিদূরে মন্দরটৈলসদূশ গোঁবর্ধন নাঁমে এক সমুন্নত শিখর, রমণীয় 
ভুধর বিরাঁজিত আছে, সেই গিরিগোঁবর্ধনের শিখরদেশে কাঁননস্থ দেবদারু 
মনদরমদৃশ সুপবিত্র ভাঁভীর বট বিষ্ভমীন। সুরনদী মন্দাকিনী সরিদ্বর 
যমুনা ও তদ্রপ সেই বৃন্দারণ্যের সীমাস্তরূপে স্থশীতল প্রবাহে বনাস্ত ভাগ 
নিত পরিবেষ্টিত করিতেছে ৷ হে দেব! এক্ষপে এই কুৎসিত বন পরি- 
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ত্যাগ করিয়া সাধুবাঞ্িত দেই বৃন্দাবনে ঘোঁষবল সংস্থাপন করাই সখ 
পরামর্শ বিবেচনা করিতেছি, তথায় বিচরণ সময়ে সুচারু গোবর্ধন, .পুপাময় 
ভাত্ীর বট এবং স্ুনীলসলিল! তরঙ্গিণী কালিন্দীকে নয়নগোঁষ্ঠর করিয়া 
পরমানন্দ অম্ুভব করিতে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে 
এস্কানে কোনগ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া! পৌকুলবাসীগণকে সন্ধস্ত না 
করিলে উহার! সহজে তথায় যাইতে সম্মত হইবেন না। 

বিশ্বচক্রী বান্ুদেব বলরামকে এই সকল বাঁক্য নিবেদন করিতেছেন, 
ইত্যবসরে তাহার দেহ হইতে এককালে শতসহত্র বুক (ব্যান্র) আবিভূ্তি 
হইয়া ব্রজমওল সমাঁচ্ছয় করিল; সেই শোঁণিত মাঁংসলোনুপ ভীষণ ব্যাগ 
সকল ব্রজপুরী মধ্যে গাভী, বস ও নরনারীগণকে আক্রমণ করাঁতে সক- 
লেই মহাঁভয়ে আকুলিত হইয়া উঠিল । শ্রীবংসলাঞনাঙ্কিত ভগবদ্দেহোৎপন্ 
করাল শীর্দুলগণ স্থানে স্থানে শত পরিমিত সংখ্যানুক্রমে দলবদ্ধ হইয়। 
গোষ্ঠে গোঁষ্ঠে গাঁভীভক্ষণ ও মাতৃক্রোড় হইতে শিশুহরণ আরম্ড করিল । 
তাহাতেই সেই জনীকীণণ গোকুলনগর নিতান্ত ভয়স্থান হইয়া উঠিল। যে, 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে সেইদিকেই যেন মুর্তিমান্‌ কৃতীত্ততুল্য বিকটা- 
কার বৃকগণ করালবদন ব্যার্দন করিয়া জীবকুল গ্রাস করিতে ধাবিত হই- 
তেছে, এইপ্রকাঁর দেখিতে পায়। মাক্সাময় শ্রীরুষ্ণের এই কৌতুকম্্ী 
বিভীষিকী প্রভাবে, ব্রজবাসীগণের মনে এরূপ বিষম শঙ্কাকুল হইল যে, কেহই 
আর সাঁহস করিক়1 গৃহ হইতে বহির্গত হয় না। এইরূপে ব্রজবাসীগণের 
বনগমন, গোঁচারণ ও যমুনাক্নান এককাঁলে রহিত হইল। 

সমস্ত ব্রজম্ুলে আভীরপল্ীবাসীরা মন্ত্রণা করিল যে, ভয়ানক নথর 
দংস্্রীসম্পন্ন, বিচিত্র পিঙ্গলবর্ণ ব্যাপ্রগণ সমূলে আমাদের সর্বনাশ সাঁধন 
করিবার পূর্ববে এই বিপদসঙ্থুল স্থান পরিত্যাগ করা আমাদিগের কর্তব্য । 
এ আমার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিল, এই আমি জীবনসর্বস্ব স্বামীধনে ' 
বঞ্চিত হইয়! ব্যাপ্ত কর্তৃক অনাথা ও বিধবা হইলাম, এ আমার দুগ্ধবতী 


মথুরাতীর্ঘ । ৮৩ 


গাঁভীগণকে করাল ব্যাপ্রে গ্রীস করিল, অহরহ: প্রতি রজনীতে এইরূপ 
করণার্তনাদে ব্রপুরী নিতাস্ত আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, র্মণীগণের 
অবিশ্রাস্ত ট্রাদনধ্বনিতে ও বৎসহারা গাঁভীগণের শোঁকার্ত হাম্বারবে 
গোকুলে আর কর্ণপাত করা যায় না; অতএব এই শ্বাপদপূর্ণ আপদাপন্ন 
ভীষণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোধনগণের সুখসেব্য এবং আমাদিগের সর্বব- 
প্রকার শক্কাশৃন্য নিরাপদ স্থানে বাঁসার্ঘ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হই- 
তেছে। ব্রজবাসীগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়সর্বস্ শ্রীকফেরর 
মতাঁমত জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি হীন্তপূর্ববক সেই শাস্তি রসাম্পদ, পরম 
স্বখাম্পদ বুন্দারণ্যকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, সেই রমণীয় স্থানে তৌমরা 
স্নেহাম্পদ পুত্রকন্তা ও সুখাম্পদ গোঁধনগণ সমভিব্যাহারে নিরাপদে পরম 


সুখে অবস্থান করিতে পারিবে । 

গীরুষ্ণের উপদেশমত গোপপতি মহারাজ নন্দ নগরমধ্যে দুতগণ দ্বারা 
ঘোষণা করিলেন যে, ব্রজধাম গোকুল পরিত্যাগ করিয় সবান্ধবে গোপ- 
গণকে বৃন্দাবনে যাত্রা করিতে হইবে ঃ অতএব হে পুরবাঁদীগণ ! তোমরা 
সত্বর সুসজ্জিত হও, শীঘ্র শকট যৌজনা কর, গোগণের রজ্জুমুক্ত করিয়! 
দাও, আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই” গভীর সমুদ্র নির্ঘোষণ বাক্য 
বিনির্গত হওয়াতে ঘোঁষপল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুলিত ও প্রতিধবনিত হইতে 
লাগিল। ব্যাপ্বভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃন্দাবন গমনার্থ সকলেই 
এককালে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, যথাহ্ুক্রমে গমনোপযুক্ত সমস্ত আয়োজন সম্পা" 
দন করিয়া গোঁপগোপীগণ ব্যন্তসাঁমর্থভাবে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল । 
তাহাদিগের সুবিচিত্র দীপ্থিমান শকটসমূহ দ্রুতবেগে পরিচালিত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, মহার্ণবহৃদয়ে ভ্রতগামিনী তরণীবৃন্দ অনুকূল মারুত 
হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়। ইতন্ততঃ ভাঁসমাঁন হইতেছে । 

গীভী-বৎসসমূহ নাঁনাবর্ণে রঞ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়! পুচ্ছ সধশালন, বিষাঁণ, 
বিকম্পন ও গ্রীবাভক্গী করিতে করিতে গমন করাতে বোধ হইল. ধন বিচি _ 


৮৪ তীর্থ-ভরম্ণ-কাহিনী । 


রংএর পতীকাঁবলী পরিশোভিত বিবিধাকার তরণিমালা সফেন বীচিমালা 
সন্কুল জলধিতোঁত ঘূর্ণায়মান হইয়া! প্রবাহিত হইতেছে । পন্থাবিহারী:গৌপ- 
বুন্দ স্বদ্ধে বিলঙ্ষিত রজ্জ,দাঁম ধারণ করিয়া গমন করাতে বোধ হইতে 
লাগিল যেন, পল্লবাঁকীর্ণ বটবৃক্ষের স্বন্ধদেশ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শুত্রমগ্তরী 
নিন্গাঁমিনী হইয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। দধিপসরা ও গর্গরীণীর্ষ 
গোপনারীগণ কেহ শূন্য হস্তে, কেহ বা পুত্র ক্রোড়ে মরালগমনে সুচাঁর 
নূপুর শিঞ্জনে দশদিশি প্রতিশক্িত করিয়া নানারঙ্গে গমন করাতে 
বৌধ হইতে লাগিল, .তাহাদের নুরঞ্িত চাক্চিক্যশালী টীকা পরি- 
শোভিত মনোহর ব্দনমগুলগুলি যেন আকাশবিহাঁবী নক্ষত্রমালার গ্ঠায় 
শোঁভাঁধারণ করিতেছে । নবযৌবন-দীন্তিশালিনী নুচারুহাপিনী পীনোন্নত 
পয়োধরা সুন্দরী কাঁমিনীগণের লীলাম্বর, পীতান্বর, লোহিতান্বর শোভ। 
যেন বর্ধাকাল বিরাজিত ইন্দ্রধন্থুকে উপহাঁস করিতেছে । এইরূপে সশকট 
গৌপ-গোঁপাঙ্গনাগণের মঙ্গলযাত্রা ও আনন্দ কোলাহলে বহুদুরব্যাপী 
বৃন্দারপ্যে অপূর্বব শব্ধ ও অপুর্বব কলরবে পরিনত হইল । 
এইরূপে অল্পকাঁল মধ্যে সেই বহুজনাকীর্ণ জনস্থান গোঁকুল নগর 
জনশূন্য হইল। ব্রজবন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার ন্াঁ় শ্রীবৃন্দাবন 
আশ্রয় করিল। ব্রজবাঁপীগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণ- 
পূর্বক গোঁধনগণের নির্ব্বিত্বে বিরামার্থে তথায় বাঁসস্থান নির্মাণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । | 
গোঁপ-গোগীগণের শয়নার্থ বন্ত্চম্মাবুত চতুষ্পদী খটা সকল ও 
প্রয়োজনীয় দ্রব্জাত সকল যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত হইল। শিল্পচতুর 
গোপগণ বিচ্ছির বৃক্ষশীখোপরি তৃণস্তবন বিস্তার করিয়া! মন্থন ভাগের 
আবরণ প্রস্তুত করিল। নবযৌবনসম্পন্া! গোঁপাঙ্গনাগণ গর্গরীম্তকে 
সলিলানয্বনার্থে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনের শোভাদর্শন করিতে লাগিলেন ? 
_ নিত্য-নব্লীলা'কৌতুকে গোপগোপীকাগণের আননের ইন্কাতা রহিল না 


৮৫ 


গাঁভীগণ নন্দনসদৃশ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়! মনের আনন্দে নির্ভয়ে অজম- 
ধারে অনৃতধারার ন্যায় দুগ্ধগ্রদান করিতে লাগিল । ৰ 

সর্ব্বচিউরঞন সুকুমার শ্রীকৃষ্ণ বন-বিচরণকাঁলে যখন গোঁপগণের সহিত 
বৃন্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল স্ুথময় বুন্নীবনকে 
প্রচণ্ড মার্বগুকরে পরিতপ্ত করিতেছিলেন। ভগবান্‌ মধুস্থদন তথায় 
উপস্থিত হইবামাত্র সুধাঁধারে বারিবর্ধণ আরস্ত হইল। যেন নবজলদ- 
কান্তি শ্রীরুষ্ণের অর্চনাঁর নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 

বৃন্দাবিনে রাঁমরুষ্জ বৎসচাঁর্ণ করিয়া পরমস্থথে বিহার করিতে লাগিলেন, 
কালিন্দী সলিলে জলবিহার, কুঞ্রে কুঞ্চে বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে 
গোষ্টবিহার করিয়া গোঁপালগণের সহিত দিন দিন তাঁহারা মহাঁনন্দ অম্থুভব 
করিতে লাগিলেন? ক্রমে বর্ধাকাঁল লমাগত, গগনমগ্ুল ইন্ত্রধন্ুসমলঙ্কৃত। 
জলধরগণ মুন্ৃমুছঃ গভীর গর্জনসহকাঁরে সুলিপ্ধ বারিধারা বর্ধণে ধরাতল 
পরিপিক্ত করিতে আরস্ত করিল। নবনীরসিক্ত বঞ্ধাবাত প্রবাহে বনভূমি 
সন্মাজ্জিত হইয়া যেন নবযৌবনশালিনী সুন্দরী কামিনীর ন্যায় শোভাধারণ 
করিল, কাঁনন মধ্যে দুঃসহ সৌরানল ও দাঁবাঁনলের সম্পর্কমান্র রহিল না। 

এইরূপে দিবারাত্রি বুষ্টি, কথন দিবস, কথুন শর্বরী, তাহা নিরূপণ কর! 
দুঃসাধ্য, মাঁনবগণ দিনমানকে রজনী বলিয়া অনুমান করিতেছে, বস্ততঃ 
দিবা যাঁমিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। হে কেশব! নিদাঘাঁবসানে 
জলদাগমে সেই বৃন্নাবন যেন নন্দনবন সদৃশ পরম রমণীয় বোঁধ হইতেছে । 
রোহিনীনন্দন বলরাম কমললোচন কৃষ্ণের সহিত নবত্রজে সমুপস্থিত হইলেন। 
তাহার৷ উভয়ে পরস্পর পরম্পরের চিত্ত গ্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক' তদানীস্তন 
জ্ঞাতি গোপবৃনের সন্তোষ উৎপাঁদন করিলেন। এইরূপে তথায় তাহারা 
গোপাঁলগণের সহিত মিলিত হুইয়৷ বিবিধ কৌতুকে কালক্ষেপ করিতে 
লাঁগিলেন। 


৮৬ তীর্ঘত্রমণ-কাহিনী | 


স্বেচ্ছাবিহাঁরী বাদে একদা লতাপাঁদপ পরিশোভিত যমুনাকুলে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় সুশীতল জলকণাম্পর্শী সুথস্পর্শ সমীরণ মন্দ 
মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে, কল্লোলিনী যমুনা তুরঙ্গরূপ অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া 
বক্ষোবিকম্পনপূর্বক বাঁযুসহ ক্রীড়ীচ্ছলে ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছেন। 
প্রকুল্ল-কমল-কুমুদ অপরাপর জলজ-কুন্মম ও জলচর জীবকুলে যমুনা 
সমাঁকীর্ণা, স্থানে স্থানে বমণীক্ষ তীর্থ; বর্ধাবেগ প্রভাবে তীরতরুগণ 
উৎপাঁটিত হইয়া আোতমধ্যে নিপতিত হইতেছে। হংস, সাঁরস প্রভৃতি 
পক্ষীগণের কলরবে কলিন্দনন্দিনী যমুনা নিরন্তর নিনাঁদিত হইতেছেন। 
বর্ধারভ্তে আদিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। খরতর 
ত্োত তীহাঁর চরণ, সমুন্নত তীর ভূমি ত্তাহীর নিতন্ব, ঘূর্ণামীন আবর্ত 
তাহার নীভিপন্ম, সলিল-বিকপিত তাঁহার রোমরাজি, তরঙগত্রয় তাঁহার 
স্থুললিত-ব্রিবালী, চক্রবাঁকযুগল তাঁহার পয়োধর, তীর পার্খ সংযোগ তাহার 
প্রফুল্ল আনন ও হান্তঃ রক্তোৎপল তীহার ওষ্ঠ, নীলোঁৎপল তাহার জর, শত- 
দল তাঁহার নেত্র, স্প্রশস্ত হৃদ তাহার ললাট, সুনীল শৈবাল তাহার কেশ- 
কলাপ, সুদীর্ঘ মৌত তাহার বিস্তীর্ণ বাহ, বিকশিত কাঁশকুম্থম তীহার শুত্র- 
বাঁস, শাঁখাপল্লবাঁকীর্ণ তীরতরুগণ তাঁহার অলঙ্কার, মংস্তগণ তাঁহার খেলন* 
পন্পপত্র তাহার উত্তরীয়, সারসের স্স্বর তাহার নৃপুর, নক্রকুর্দাদি তাহার 
অন্থলেপন এবং স্থুবিমল স্বচ্ছ সলিল তাঁহার স্তনছুগ্ধ । 

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদ্রমোহিনী আশ্রমশৌভিনী যমুনাকে নয়ন- 
গৌচর করিয়া পরম শ্রীতিলাভ করিলেন ; তিনি সেই নদীতীবে বিচরণ 
করাতে শোভাঁময়ী হুর্য্যতনয়ার লাবগ্যমীধুরী ষেন শতগুণে পরিবদ্ধিত 
হইল, এইরূপে শ্রীরুষ্ণ গোপ ও গোঁপিনীগণের সহিত নানাস্থানে নাঁনীপ্রকাঁর 
লীলাপ্রকাশ করিয়। সুখানুভব করিতে লাগিলেন । 

একদা! জিঘাংসাপরায়ণ হুর্দীস্ত কেশীদৈত্য কংস রাজার নিদেশীনুসাঁবে 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া! গোপ গোঁপাঁল ও গোঁধনগণের প্রাণসংহারপূর্বক 


মধুরাতীর্ঘ। ৮৭ 
ডাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সেই তুরাঁচার দীনবের 
অনিবারিত উপদ্রবে বৃন্দীবন শ্মানবাস্থিপূর্ণ হইয়া যেন শ্বশীনতৃমি সদৃশ 
বীভৎসদর্শন হইয়] উঠিল। তাহার প্রচণ্ড খুরক্ষেপে ও ।গতিবেগে বৃক্ষ- 
সকল ভগ্ন এবং অবস্থানস্থানের ভূমিখণ্ড বিদারিত হইতে লাগিল। ভীষণ 
চীৎকাঁরে পবনগর্জন পরাভূত করিয়া! সেই ছুরস্ততুরঙ্গ লক্ষপ্রদানে আঁকাশগথ 
অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহ প্রচণ্ড পর্বতের স্তাঁয় 
প্রকাণ্ড কেশরজাঁল সগ্ভপন্র পাঁদপের স্থাঁয় সমুন্নত, আক্রোশ ও জিঘাংসাঁয় 
কংনের শ্টায় ভয়াবহ । 

সেই দুরীস্মা প্রমন্তভাঁবে গোঁপ ও গোধনগণের জীবনবিনাঁশে প্রবৃত্ত 
হইলে, বৃন্দীবন যেন জীবসমাঁগম শন্ট হইয়! পড়িল। একদা সেই গোমাংস 
ও নরমাঁংসলোলুপ ছুরাঁশয় অশ্বরূপী দাঁনব যেন কাঁলপ্রেরিত হইয়! সাহ- 
ক্কারোন্মত্তভীবে ঘোষপন্লী মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গোপ গোপীগণ 
সেই ভীষণাকাঁর তুরগাস্্রকে দর্শন করিবামাত্র ভয়বিহবলচিত্তে আর্তনাদ 
করিতে করিতে স্ব স্ব পুত্রকন্তাগুলিকে বক্ষেধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণা' 
পন্ন হইল। অরাতিনিহ্দন শ্রীকু্ণ তাহাদিগকে সীত্বনাবাক্যে অভয়- 
প্রদানপূর্বক প্রফুল্লবদনে সেই পাঁপাঁশয় কেশীর সন্মুখে উপস্থিত হইলেন।, 
কাঁলপ্রেরিত কংসদূত কেশী রুষ্ণকে পাঁইয়! ক্রোধবিদ্ফ(রিতলোচিনে বিকট- 
দর্শন বিকাশপুর্বক গ্রীবা উন্নত করিক্ন] হ্রেষারব করিতে করিতে পবনবেগে 
তদভিমুখে ধাঁবমাঁন হইল, শ্রীরুষ্ণও তাহার আগমনপথে অগ্রবন্তী হইলেন; 
তীহাকে সেই ভীষণ অস্বীম্বরের সন্মুখীন হইতে দর্শন করিয়। সামান্তমানববুদ্ধি 
গোঁপগণ সয় মংশযফুল্লচিত্তে কহিতে লাগিল, হে বস! নিবৃত্ত হও, 
& দুরত্ত অশ্ব মহাপরাক্রান্ত, তুরঙ্গদল মধ্যে উহার তুল্য হিংস্র ও বলবান 
আর দ্বিতীয় নাই, কেহই উহাকে দমন করিতে সমর্থ নহে। তুমি বালক, 
কদাঁচ উহাকে পরাঁভব করিতে পারিবে না, এ ছুদদিমণীয় তুরগাঁধম ছুরাচার 
নুপাধম কংসের সহোদরতুল্য প্রিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ কর। কাহারও 


৮৮ তীর্থ-্রম্ণ-কাহিনী ৷ 


সাধ্যায়ত্ত নহে। সর্বদর্পহারী মধুহদন মাঁনবন্সেহে কাতর গোঁপগণের 
তাঁদুশ স্ভয়বাক্য শ্রবণে মনে মনে মৃদুহাস্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই 
দুর্জয় অন্ুুরকে যুগল হন্তদ্বারা তাহার মস্তক অবধি সর্বশরীর দ্বিধা 
করিয়া সংহাঁর করিলেন। তখন দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, এইবূপে শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিলে বুন্দাবনে সকলেই 
নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইলেন, গোঁপরাঁজ নন্দ শ্রীরুষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতী- 
দর্শনে বাঁরম্বার মুখচুগ্ধন করিতে লাগিলেন । 

বৃন্দাবনে যেস্থানে কেশীদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন সেই অবধি এঁ স্থান 
কেশীঘাট নাঁমে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাঁপমতি দুর্জয়কেশী শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে 
গতিলাভ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত কেশীঘাটে মস্তক মুগনপূর্বক ক্সনিদাঁন 
করিলে পরম গতিলাভ হয়। এই ঘাঁটেই যমুনাঁদেবীর অর্চনা করিতে 
হয়। 


বৃন্দাবন তীর্ঘদর্শন যাত্রা । 


মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাঁইতে হইলে, রেলযোগে গমন করিলে 
খরচাঁয় স্থবিধা হয় সত্য, কিন্তু যাহাক্দের গাড়ী ভিন্ন যাঁওয়া! হইবে না 
তাহাদের বৃথা! এগাড়ী ওগাঁড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া মথুরা হইতে 
ঘোড়ার গাঁড়ীতে যাত্রাই শ্রেয়ঃ। মুটে থরচ ও গাড়ীভাড়া একত্রে হিসাব 
করিলে প্রায় একই পড়ে। মথুরা হইতে বৃন্দাবন সাত মাইল ব্যব- 
ধান মাত্র । পাকা! প্রশস্ত বীধারাস্তা আছে, বৃন্দাবন গেট নামক ষে 


বৃন্দীবনতীর্থ । ৮৯ 


ফটক আছে উহাঁরই মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মথুরা হইতে শ্রীধাম 
বৃন্দাবন প্রবেশকালে অর্থাৎ যেস্থান বৃন্দাবন গেট বলিয়! বিখ্যাত এ স্থানেই 
গোঁকর্ণ মহীদেব বিরাজমান। গোকর্ণ ত্রিলৌক বিখ্যাত তীর্ঘ। ইহা 
বিশ্বনাথ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়স্থান। 

পথিমধ্যে যমুনাতীরে ও নগরের কত লীলাখেলাই দেখিতে পাইবেন । 
হাটাপথে বা গাঁড়ীতে ঘাইলে এইটুকুই লাভ বলিয়া জানিবেন। শ্রীধামে 
পৌছিলে প্রথমেই মথুরা অতিক্রম করিয়! শ্রীধাম বৃন্দাীবনের পথে যত অগ্রসর 
হইতে থাকেন, ততই ব্রজবাঁসী পাণীগণ তৃষিত চাঁতকের স্ায় যাত্রীদিগের 
'আশাপথ চাহিয়া থাকেন। যাত্রীগণ শ্রীধামে পৌছিলেই কিয়ৎক্ষণের জন্য 
মহা গোলযোগ পড়িয়া যায় । ব্রজবাঁদী (পাঁগ্ডা)গণ যাঁত্রীদিগকে প্রশ্নে 
প্রশ্নে বিব্রত করেন। শ্রাব্ণমাসের বাঁরিধারার ন্যায় "আপনার বাড়ী 
কোঁন্‌ জিলা? নিবাঁদ কোথায় ? ব্রজবাঁসী কে?” কোন জাতি? পদবী 
কি? ইত্যাদি” অবশেষে যাত্রীগণ, আপনাঁপন ব্রজবাপী মনোনীত 
করিয়] লন। .. 

এই ব্রজবাঁপী ( তীর্ঘগুরুর ) নিকট যাত্রীগণকে পুত্তুলিবৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া 
বন্দাবনের লীলাসকল দর্শন করিতে হয় । তাহারা যাহা দেখাঁন তাহাই 
দেখিতে পাইবেন, যাঁহা না দেখাইবেন উহা! কিরূপে দেখিতে পাইবেন কিন্ত 
এই পুস্তকখানি নিকটে থাঁকিলে প্রাচীন লীলাস্থলী ও মন্দিরাদি কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ দর্শন করিলে সমস্ত দর্শন ঘটাবে এবং এ সকল দেবালয় কত 
দিন প্রকটিত হইয়াছে ও কোঁন মহাঁ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা 
সম্যক্রূপে অবগত হইতে পাঁরিবেন। 

.জ্রীশ্রীগোবিন্বজীর পুরাতন মন্দির, পরে জগৎবিখ্যাত শেটজীর মন্দির 
দৃষ্টিগোঁচর হইবে। এই সকল মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে ব্রজবাঁসী ভিক্ষুক- 
গণের নুললিত মধুর গানে যাত্রী্দিগকে এই স্থানই যে বৃন্দাবন উহ! অব" 
গত করাইবে। 


৯৩ তীর্থ-্রম্-কাহিনী | 


কোঁন ভিক্ষুক এই গানটা শুনাইবে ৮ 
হ্যামকুণ্ড, রাঁধাকুণ্ড, গিরি গৌবর্ধন। 
সৃছু সুদ বংশী বাঁজে এই সেই বৃন্দাবন ॥ 
কেহ বা তৃমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। গাঁহিতে থাকিবে 7 
ধুল! নয়, ধুলি নয়, গোঁপীপদ রেনু । 
এই ধুলা মেথেছিল, নন্দ বেটা কেন্ু। 
কেহবা জয়রাধে শ্রীরাধে, কেহ বা রাঁধাশ্ঠাম রবে মন মাতুক্ারাস্বরে 
ভিক্ষা করিতেছে, কেহবা খোঁল করতাঁল লইয়৷ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া 
ব্রজরজে বিলুষ্টিত হইয়া হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ! বলিয়! অশ্রজলে বক্ষস্থেল 
্লীবিত.করিতেছে, আহা ! সেই প্রেমময় চিত্ব সকল দর্শন করিলেও ভক্তির 
উদয় হয়। এইরপ নানাঁছলে নানাপ্রকার ভিক্ষার্থী আসিয়! চত্ু্দিক বেষটন 
পূর্বক গাহিতে থাকিবে। 
ভক্তবুন্দ আসি, কহে হাসি হীসি। 
গয়! কাঁশী ছোঁড়কে, সবে হব বুন্দীবনবাঁসী ৪ 
যখন এইরূপ ভক্তি রসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে পশ্শিবে, তখনই জানি- 
বেন যে, এইস্থানই বুন্দাবনধাঁম। যেধাম দর্শনের কা্গাল হইয়া! পিতা, 
মাতা পুত্র কন্া ও সংসারের মায় ত্যাগ “করিয়া! কত অর্থ কত কষ্ট সহ্থ 
করিয়া, কত বন, উপবন, পর্বত ওউলজ্বনপূর্বক সমস্ত জলাঞুলি দিয়া, 
দয়াময়ের কৃপায় আজ সেই ব্রজধামে নির্ধিঘ্বে উপনীত হইলেন কোন 
বিষয় ভ্রক্ষেপ করেন নাই, এক্ষণে যুগলমৃত্তির শ্রীচরণ দর্শনে সেই মহীত্রত 
উজ্জাঁপন করিয়া! নয়ন ও জীবন সার্থক করুণ 
বৃন্দাবনধাম বৈষ্ণবদিগের একটী পবিত্র মহাঁতীর্ঘস্কান এবং শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাভূমি । যমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজমান, তন্মধ্যে শেঠ- 
জীর সুবর্ণ তাঁলবৃক্ষযুক্ত দেবাঁলয়, গিরিগোবর্ধন, লালাবাবুর মন্দির, গোবিন্দ 
জীর মন্দির, মদনমৌহনের, গৌপীনাথের, সাহাজীর মন্দির, ব্রন্মচারীর মন্দির 


বৃন্দাবনতীর্৫ঘ। ৯১ 


এবং নিকুগ্ুকানিন এই সকল একান্ত দর্শন যোগ্য । এতস্ডিক্ল এখানে আরও 
অনেক'মন্দির ও দেবালয় সকল বর্তমান আছে। বুন্দাবনে বৈষবদিগের 
মান্য অধিকহইয়া থাকে এবং প্রীয়ই তাহারা জীবনের শেষভাগ. এই তীর্থ 
স্থানে বাঁস করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়! গৌরবান্থিত হন। 

শ্রীবন্দাবনধামে--যমুনা ও বৃন্দাবন এই হুই স্থানে ভগবদ- 
লীলার প্রাচীন চিহ্‌ বর্তমান আছে। ভক্তগণ যাহা দর্শন করিয় জন্ম 
সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন। গ্রীব্রজেন্্র নন্দনের বৃন্দাবন কতই না প্রিয় 
ছিল, এখানে মযূর মযুরীগণ শিখিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়! স্বভাব সুলভ কেওয়। 
কেওয়াস্বরে প্রতিধবমিত করিয়া! শ্রীরাঁধামাঁধবের গুণগানে মত্ত হইয়া! তালে 
তালে নৃত্য করে, ভ্রমর ভ্রমরী গুণ গণ স্বরে গুঞ্জন করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের 
যশোগুণগান করিতে করিতে তাহাদের শ্রপাদপস্সের মধুপাঁন করিয়া কতার্থ 
হয় । | 

শ্রীমতী যমুনাদেবী--বংশীবদ্দনের মনপ্রাণ মাতৌয়ারা সুমধুর 
বংশীবাঁদনে উত্তাল তরঙ্গমীলা উখিত করিয়! প্রেমময়ের প্রেমে গদগদ হইয়া 
স্বীয় গন্তব্যপথ পূর্ববদিক ভুলিয়া পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতেন, ব্রজবাসীগণ 
যাছ্মন্ত্ে মুগ্ধ ফণীর ন্যায় মুগ্ধ হইয়! এ বংশীর তাঁল লহরী শুনিয়া! কত সুখ 
অনুভব করিতেন, ব্রজঙগনাগণ ত্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর কেলীক্রীড়াঁর স্থানে 
উন্মত্ত হইয়া দর্শন করিতেন এবং শ্রীরুষ্ণের বাঁমে বিছবাল্পতাঁরপিণী বৃষভানু- 
নন্দিনী শ্রীমতী রাঁধারাণীর সম্মিলন দেখিয়া! অচৈতন্য অবস্থায় নয়ন ভবিয়া 
দর্শন করিতেন । গাঁভীগণ শ্রীকষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাস্বারবে উর্ধে পুচ্ছ 
তুলিয়া বনের দিকে ধাবিত হইত সেই বুন্দাবন কিরূপ রমণীয় স্থান, একবার 
হৃদয়ঙ্গম করিলে সমন্তই বুঝিতে পাঁরা যাঁর । 
এই ধামে বৈষ্ুবদিগের মাহাত্ম্য কত £-- 

সদাচাঁর ত্রিভুবনে দেখ পূর্বাপাঁর | 
বৰৈফব সেবা মাত্র ব্রত সবাকার ॥ 


তাথ-ভ্রমণ-কাহনী | 


বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাঁদোদক পদরজ | 

উল্লাস করিয়! সেব ত্যজ বৃথা লাজ । 

যাহার মহিমা! বলে কৃষ্ঃপ্রেমে মত্ত । 

প্রত্যক্ষ দেখহ তাঁর গ্রভার মহত্ব ॥ 

বৈষ্ণবের অধরাস্বৃত যেই নাহি খায়। 

কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু সংসার না যায় ॥ 

কন্মী, জ্ঞানী মতে আর সকাঁম বিধাঁনে। 

ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মণ নাহি জানে ॥ 

লোকাচাঁর দেখ নারী বাঁলবৃদ্ধ যুবা। 

বৈষ্বের স্থানে কু কিব! দেবীদেবা ॥ 

দান প্রজা সেবার স্থলে সবাঁর বচন। 

বৈষ্বের করবলি সবার বটন ॥ 

অগ্যা পিহ তার পুর্বাবস্থা সবে জানে । 

তথাপি নমস্কারি ঠাকুরাপী ভনে ॥ 

ধর্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যাভিচারী হয়। 

শু ভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ পায় ॥ 

অতএর শুদ্ধ ভক্ত হয় মহাঁবাধ্য। 

সচ্চিদীনন্দ ঘনমুর্তি শান্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥ 

এই জ্ঞান কডু বিনা চাঁরি সম্প্রদায় । 

কদাচ না৷ হয় কুঞ্ে শৌচ প্রায়। 

সম্প্রদা বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে। 

নিম্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি শ্ফরে ॥ 

বুন্দ।বনে ত্রহ্মমৌহ্‌ন কুণ্ড, নিধুবন, অধাঁস্ুর নির্বাণ প্রভৃতি অনেকগুলি 

তীর্থ বিরাজিত। বৃন্দাবন নিত্যধাম ব্রন্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেব- 
গণেরও পুজনীয়, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পরমানন্দময় ৷ পৃথিবীতলে বৃন্দাবনই 


বৃদ্বীবনতীর্থ ৷ ৯৩ 


পুর্ধীম বলিয়া! জ্ঞান করিবেন। এখানে পাঁচ সহজ্ের অধিক দেবালক্ব 
আছে । তাহার মধ্যে সাতটি দেবাঁলয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ যথা শ্রীগোঁবিন্দ 
শ্রীগাঁপীনাঁথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্তাম সুন্দর, শ্রীগোকুলানিন্দ, শ্রীরাঁধারমণ 
এবং শ্রীরাধা দামোদর এই সাতটি দেবালয়ই গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত। 
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
গ্রাসিন্। 

এখানে জয়পুর, সিদ্ধিয়া ছলকার এবং বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহা- 
রাঁজাঁদের এবং অন্যান্য অনেক জমিদার দিগের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপিত 
আছে। ্‌ 

বুন্দাবনে যাঁত্রীদিগকে পৃথক বাঁসা ভাড়া দিতে হয় না। যাঁহাকে 
তীর্থগুরু মান্য করা যায় তিনিই বাঁসা প্রদান করিয়া থাঁকেন। কিন্ত 
সাধ্যান্থসারে একটী ভেট ও ১/* সতন্্ব বৃন্দাপুজার নিষিত্ত দিতে হয় । 
ভেটের কোন বীঁধাবাঁধি নিয়ম নাই । আঁট আনা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যস্ত 
ভেট আছে উহা যাত্রীদিগের ইচ্ছা! বা সাধ্যনুযাঁয়ী করিবেন, তবে নিয়ম 
এই যে ধিনি এক দেবাঁলয়ে যেরূপ ভেট করিবেন, তাহাঁকে সেইরূপই ছস্গ 
স্থানে ভেট দ্বিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাঁথ, শ্রীশ্যামসুন্নর, 
কুঞ্বাসী, (যাহার কঞ্জে থাকা হইবে ) ঘমুনীদেবী এবং গুরুর পাঠি এই 
ছয় স্থানে সমানভাবে ভেট করিতে হইবে এবং শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোঁকুলা- 
নন্দ ও শ্রীরাধা দামোদরের দেবালয়ে এক আনা! ভেট দিয়] দর্শন করিতে 
হয়। যমুনাঁদেবীকে যে ভেট দিবেন হা তীর্ঘগুরু (ব্রজবাসীর ) প্রাপ্ত । 
যমুনা পুজার সময় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক মায় দক্ষিণা উহ! সমস্তই তীর্থ 
গুরু দিবেন আঁপনাঁদের নিকট যে একটা ভেট লইবেন এ মূল্য হইতে ; 
আর তীর্থ মমাপনান্তে সুফলের জন্য ঘাঁহা দান করিবেন উহাঁও পাণ্ডার 
প্রাপ্ত এই ছুইটা তীর্থগুরুর প্রাপ্য, বাঁকি লমস্ত যাঁহা দান করিবেন শা 
পৃথক পৃথক দেবালয়ে জমা হইবে। এইধামে যাত্রা করিবার পূর্বে, 


৯৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী | 


কোথায় গুরুরপাঁট উহা! উত্তমরূপে অবগত হইয়া যাঁইবেন নচেৎ তথাক়্ 
কষ্ট পাইতে হইবে। দেবাঁলয়ে ভেট করিবার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
ভেট দিবেন ও দেবতীদিগকে দর্শন করিবেন। কাহারও মারফতে ভেট 
পাঠীইবেন না তাহা হইলে সুফলের পরিবর্তে কুফল হইবার সম্ভাবনা! আছে, 
কারণ মনে করুণ, আঁপনি কাহার ও মারফতে ভেট পাঠাইয়া দিয়াছেন 
পরে পুনরায় ষ্পি দিতে হয়, তাহা হইলে হয়ত রাগান্থিত হইয়। দুএকটা 
ককথ| বলিতে পারেন, ইহাতেই কুফল ফলিতে পারে ; কেননা তীর্ঘস্থানে 
কাহারও সহিত কলহ বা কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাঁই ইহাই তীর্ঘ নিয়ম। 
গুরুর পাঁটে ভেট দিবার সময় উত্তমরূপে জানিয়। শুনিয়। ভেট করিবেন, 
এখানে অনেক স্থানের অনেক গুরুর পাঠ আছে, সকলেই স্বীয় পাটে জমা 
লইবার চেষ্টা করেন। এখানে ভক্তগণ শ্রীরাধ! গোবিন্দজীকে দর্শন করিতে 
আসিয়া থাকেন। সুতরাং সর্বপ্রথমেই শীগোবিন্দজীউর দর্শন করিবেন । 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়1 তীর্থপদ্ধতি অন্ুসাঁরে প্রথমে কেশীঘাটে লান 
করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন। জীরুষ্ কেশীনামক দুর্জয় দৈত্যকে 
এই স্থানে বধ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
এই ঘাটের নাঁম কেশীঘাঁট হইক্সাছে। এই কেশীঘাটে যসুনাদেবীর 
উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়। অর্চনা করিতে হয়। এই কেশীঘাটে শ্লীন দান 
করিলে গঙ্গাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। পরে গৌবিন্দঘাট, ভ্রমরঘাঁট, চিড়ঘাট, 
যমুনাপুলিন ইত্যাদি পর পর চব্বিশটা ঘাটে শ্রন্ধাপূর্ববক ল্গাঁন বা জলম্পর্শ 
করিয়। সঙ্কল্প করিতে হয়, তৎপরে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরাধারাণীদেবীকে ভক্তি- 
সহকারে প্রণামকরতঃ ব্রজরজে লুটিপাটি করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক 
করিবেন এবং সাধ্যমত হরিরহট দিয়া! মন্দির প্রদক্ষিণ করিবেন। এই" 
রূপে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, ক্বাধারমণ, মদনমোহন রাঁধাদামোদর 
ও শ্যামসসন্দরের দর্শন ও অর্চনা করিয়া অভিলাধিত প্রার্থনা ভিক্ষা লইবেন। 
অন্তর কেশবজী, গোকুলেশবর, বুন্দাদেবী প্রতি বখীশক্তি অর্চনা" 
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পূর্বক দর্শন করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মমোহন কুগ্ডাদিতে স্নান ও তর্পণ 
করিবেন। 

এথানে্বুন্দাবন, গৌকুল, শ্তামকুণ্ড, রাধাকুওঁ, গোবর্ধনগিরি ইত্যার্দিকে 
ব্রজমগুল বলে। ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ হইবে, সকল যাত্রী ইহা 
প্রদক্ষিণ করিতে. পারে না। কেবলমাত্র পঞ্চক্রোশী বুন্নাবনধাম প্রদক্ষিণ 
করিলে, সমস্ত ব্রজমগুলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় । অতএব বৃন্দাবন তীর্থ 
যাত্রীগণের কর্তবাজ্ঞান করিয়া এই পঞ্চক্রোশী পরিভ্রমণ করিবেন। এই 
পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণকালে তরুতল! বেষ্টিত, বিহঙ্গকলকৃণ্িত, মনোহর কুঞ্জ 
সকল দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন এবং নির্মল সলিলপূর্ণ পবিত্র 
সরোৌবরে অবগাহন করিয়া কত সুথ অস্থুভব করিবেন। ময়ূর মযূরীগণের 
নৃত্য, নিরীহ বৃগকুলের কেলীসহ আশ্চর্যগতি অবলোকন করিয়া! মুগ্ধ 
হইবেন ও ব্রজমগুলের নানীপ্রকার শৌঁভাঁসনর্শন করিয়া অশেষ ক্রাস্তিম্থথ 
অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। যগ্যপি কাহারও দলমধ্যে বুদ্ধ বা অসমর্থ 
লোঁক থাঁকে তাহা হইলে বুন্বাবন হইতে ভুলি ভাড়া করিয়। সঙ্গে নিযুক্ত 
করিবেন পঞ্চক্রোণীর জন্য একখানা ডুলির ভাড়া ।/* আনা হইতে ।%* 
ছয় আনা মান্র। প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রজবাসী পাঁগার নিকট 
হইতে একটা ব্রাহ্মণ বারঘাটের সঙ্বপ্প করিবার জন্য লইবেন তিনি সঙ্গে 
থাকিলে সমস্ত পথ ও বার ঘাটের সঙ্কল্লের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন । 
এই শুভযাত্রা করিবার পূর্বের বাঁরটী পয়সা বারটা পৈতা ও বারটা সুপারি 
সঙ্গে লইবেন। 

বুন্দাবনে বাজারের সময় । এখানে যতগুলি বাজার আছে তন্মধ্যে 
গোঁবিন্দবা জাঁরটাই বৃহৎ । এই বাজারে সকলপ্রকার দ্রর্য পাওয়া যায়, 
গ্রাতকাঁল হইতে বেল! দশটা পর্যাস্ত বাজার থাকে তাহার পর বাজারে 
আর কৌন তরীতরকারী পাওয়। যায় না, অবগত হইলাম এই ক্রজমণ্ডলে 
প্রায় পচিশ হাঁজার লোকের বাস আছে। 
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_ লীলাময়ের লীলা বোঁঝ! কঠিন ব্যাপার ৷ ভাবুক যে ভাঁবে তীহাকে 
দর্শন করিতে চাঁন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়। থাকেন। যাহার 
যেরূপ প্রক্কতি তিনি সেইরূপই তাহাকে পরিচালনা করেন। প্প্রমাণস্বরপ 
দেখিবেন যে, কেহ ভক্তিভরে হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! বলিয়৷ ভক্তিরসে রোদন 

করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থলে বাঁনর ও কচ্ছপর্দিগকে লইয়া! কত আমোঁদ 
অনুভব করিতেছেন, (কেহ বা গাজায় টিন্লী দিয়া. অসতী যুবতী স্ত্রীলোকের 
প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন,) কেহ বা খোল করতাঁল ও নিশান 
তুলিয়া! হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সংকীর্তন করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম 
ছোল' ভাজার আস্বাদদে বিভোর হইয়া তাহারই গুণগান করিতেছেন । 
দয়াময় কৃপা করি সুমতি প্রদান করুণ, যেন ছুষ্টমতি লৌকের কুচক্রে 
মিলিতে না মতি হয় এবং আপনার মহাঁমহিমাস্বিত পবিত্র নামে কলঙ্ক না 
করিতে বাসন! হয় । হাঁয়! এই পবিত্র স্থানে যাহা দেখিলাম উহা প্রকাশ 
করিতে অসমর্থ । 


শ্ীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির । 


এই মন্দির নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এমন.কি 
দিল্লী নগর হইতে ইহার চূড়া দেখা যাঁইত, ইহাঁর শিল্পাকার্ধ্য দেখিলে মোহিত 
হইতে হয়। এই নিমিত্ত হিংসার বশবর্তী হইয় সাট ওরঙ্গজেব মন্দিরের 
শিথরদেশ ভাঙ্গিয়। দরিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরের পশ্চিম 
দিকে গলির মধ্যে প্রতিষ্টিত হইয়াছেন তথায় তিনি শ্রীমতী রাধিকা সহ 
বিরাজ করিতেছেন। গোবিন্দ বনমধ্যে লুক্াইত ছিলেন।' গাঁভীসকল 
প্রত্যহ হ্ষ্ঠচিত্ে যাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া আঁসিত পরিশেষ রূপসনাতন স্বপ্রে 
অবগত হইয়া! ঠাকুর বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন 
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রূপ ও সনাতন ছুই ভাই। পূর্বে মুসলমান বাদশার নিকট কর্ম করি- 
তেন, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কতৃক বৈষ্ণবধধর্মে দীক্ষিত হইয়া রূপগোস্বামী 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বুন্দাঁবনের মধ্যে ইহাদের সমাঁজ বৃহৎ ও বিখ্যাত। 
সমাঁজের নিকট তেঁতুলতলায় অগ্ভাপি শ্রীচৈতন্তদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিতে 
পাওয়া যাঁয়। কথিত আছে রূপ নবাব সরকারে কম্ম করিতেন, একদা 
বর্ধাকাঁলের অন্ধকার রজনীতে নবাব তাহাঁকে তলপ করেন, সেই অন্ধকারে 
জলে ও কাদায় অতিকষ্টে যখন তিনি নবাবের নিকট গমন করিতেছিলেন 
ঠিক্‌সেই সময় এক হীনজাতীয় চণ্ডাল কুটারমধ্যে তাহার গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা 
করিল, এই অন্ধকারে জলে ভিজে কে যাঁইতেছে বলদেখি? তদুত্তরে চগ্ডাঁলনী 
বলিল তোমার কিরূপ অনুমান হয়? চগ্ডাঁল বলিল আমার বোঁধহর 
একটা কুকুর যাইতেছে । চগ্ডালনী বলিল, কখনই নয় এ নিশ্চয় কাহারও 
চাঁকর হইবে, নচেৎ এ হুর্যোগে অন্য কেহ হইতে পাঁরে নাঃ কারণ একটা 
সামান্য জীব, যাহাঁকে নকলে কুকুর বলে, তাহারও স্বাধীনতা আছে, তাহার। 
ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে ; কিন্তু দুর্ভাগা চাঁকরের ভাগ্যে তা 
হইবার যোঁটী নাই। রূপ তাহাদের এই যুক্তিপূর্ণ বাঁক্য শ্রবণ করিবাঁমাত্র 
আপনাকে ধিক্কার দিয়া এবং নিজেকে কুকুরের অধম জানিয়া সংসার পরি- 
ত্যাগপূর্বক অশ্রীচৈতন্তদেবের রুপায় বৈষ্ণব হন ও ক্রমে রূপগোস্বামী 
উপাধি প্রাঞ্চ হন। 


শেঠের মন্দির | 


স্বনীম ধন্য লক্ষমীচাঁ্দ শেঠ এই অত্যাশ্চ্যা মন্দির ১২৬৩ সালে নির্মাণ 
করাইয়াছেন মন্দিরের দেয়ালে এইরূপ খোদিত আছে, এই মন্দিরের 
শোভা দেখিবার উপযুক্ত । মন্দির অভ্যন্তরে শেঠজীর স্থাপিত শ্রীবঙ্গজী 
বিরাজ করিতেছেন ও স্বর্ণের . বৃহৎ একটী স্তস্ত আছে যাহাকে সাধাঁরাণে 


৪৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী | 


সোনার তালগাছ বলিয়া থাকেন কিন্তু বারদ্বার পরীক্ষা করিয়াও ইহার 
কেন তালগাছ নাম হইয়াঁছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইই মন্দিরের 
চতুষ্পার্শে ছুর্গের স্ায় সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর আছে এবং" মাধ্য একটা 
সুন্দর পাঁথর দ্বারা বাধান পুফরিণী আছে, এ পুক্ষরিণীতে সময়মত শ্রীবিগ্রহ- 
দেবের লীল! হইয়া থাকে । এই ধামে সকল দেবালিয়ের মধ্যে ইহাই 
সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুশোভিত । 


ব্রহ্মচারীর মন্দির | 


এই মন্দির গোয়ালিয়ারের মহারাজ নির্মাণ করাইয়াঁদিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে ব্রহ্মচারীর স্থাপিত শ্রীরাধাগোপাল, হংসগৌপাল, এবং নৃত্যগোপাল 
বিরাজমান আছেন। মন্দিরের কারুকার্য সকল দর্শনে মহিত হইতে 
হয়, ইহা কত পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু দেখিলেই নূতন বলিয়া 
অনুমান হয়। 


লালাবারুর মন্দির । 


প্রাতন্বরণীয় পরম ভগবত স্বর্গীয় লালাবাবু এই মহাত্মার প্রকৃত নাম 
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ইং ১৮১০ খৃঃ এই মন্দির প্রস্তত করাইয়! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবকে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । তীহার জীবনধন শ্রীকৃ্চকে দর্শন করিলে নয়ন 
চরিতার্থ হয়। এই মহাত্মা একদা এক মেছুনীর বাঁক্যে সংসার ত্যাগ 
করিয়। দানশালা, অতিথশালা ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের 
শেষভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন কথিত আছে, একদা! 
এক মেছুনী তীহার বাঁটাতে মস্ত বিক্রয় করিতে আসিফ বলিল, "হরিহে 
প্রীর কর, সমর বয়ে যায়” এই সার বাক্য তিনি চিন্তা করিলেন, 


বুন্দীবনতীর্থ । . ৯৯ 
আমারও ত সময় বয়ে যাইতেছে, পর পারের নিমিত্ত আমিও ত কিছুই 
করি নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির 
স্মরণাঁপন্ন হইলেন। - 


শ্রীশ্রীগোগীনাথজীউর মন্দির | 


এই মন্দির মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তি দর্শন করিলে আননে অধির 
হইবেন, ইনি গোপীদিগের কর্তা ছিলেন এই নিমিত্ত গোপীনাথ নাম 
হইয়াছে। এই শ্রীমুত্তি গোবিন্দ ও মদনমোহনের শ্রীমূর্তি অপেক্ষা দেখিতে 
ছোঁট.। 


শীশীমদনমোহন জীউর মন্দির । 


শ্রীসাতন গৌন্বামী প্রতিদিন মথুরাঁয় ভিক্ষা করিতে যাঁইতেন। 
সেইস্থানে কোন চোবের বাঁটাতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন। কুজাদেবী 
এই মুর্তিরে পুজা করিতেন, মথুরাধবংশ হইলে এই শ্রীমুর্তিও অৃশ্ঠ হয়। 
ভাগ্যবান সনাতন গৌঁসাইকে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় 
প্রভুকে পাইয়া নিজীলয়ে আনায়নপুর্ব্ক পুরাতন মন্দিরের নিকট প্রতিষ্টা 
করিয়া সেবা করিতেন। এইবূপে কিছুদিন গত হইলে, রামদাস নামক 
জনৈক বনিক নৌকাযোগে এইস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, 
হটাৎ তাঁহার নৌকা মদনমোহনজীউর মন্দিরের সম্মুখে বাঁধিয়া যায়। 
রামদাঁস ছু তিনদিন বনু চেষ্টা করিয়াও কুতকার্ধয হইতে পারিল না তখন 
হতাঁশ হইয়া! গোস্বামীজীর স্মরণ লন। বনিকের করুণ বিশ্রাপে এবং 
আগ্চোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তীহার সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার 
ইউ. থান তিনি বনিকাক আশ্বাস পেদানপর্বক_কলিলোন, “খিল, 


১৪৪ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী । 


ষাঁইলেই গ্রছুর কৃপায় সহজেই নৌকা চালিত হইবে।” তন্তর তাহার 
আদেশমত বনিক নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন যে যথার্ঘই নৌকা মুক্ত হইয়াছে । 
এই অস্গুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া! বনিক সেই স্থানে:মানত 'করিলেন যে, 
যদি আমার ব্যবসায় বিস্তর লাভ হয় এবং নির্ধিঘ্বে বাটা প্রত্যাগমন 
করিতে পাঁরি তাঁহ! হইলে আঁমি নিজ ব্যয়ে প্রভুর একটা সুন্দর মন্দির 
নির্মাণ করাইয়। দিব। দয়াঁময়ের কৃপায় বনিকের কোন কিছুরই অভাব 
ঘটে নাই। আজকাল যে মন্দির দেখ! যাঁর ওঁহাঁ এই রামদাঁসের 
নির্দিত। 


 শ্্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির। 


এই মন্দির শ্রীশ্ামানন্দ গোশ্বামী প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ নয়নীনন্দ- 
দায়ক নবজলধর শ্রীশ্ঠামনুন্দর ও পার্ে স্থির সৌদামিনী শ্রীরাধিকাঁদেবী 
একত্র দর্শন করিতে /০ এক আনা ভেট দিতে হয় । এমন মৃত্তি বুন্দাবনধাম 
মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয না। 


সাহাজীর মন্দির । 


এই মন্দির অতি মনোহর ও নানাবিধ শ্বেত, কচ মাঁরবেল পাথরের 
পর কাঁরুকীর্ধ্য থচিত, বস্তত ইহার শিল্পচাতুর্ধ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয় 
এখানে নানী প্রকার ফোয়ারা সংযুক্ত করিয়া এই দেবাঁলয়ের শোভা আরও 
বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হইবে । 


বৃদ্দাবনতীর্ঘ। ২৪১ 
শরীপ্ীরাধারমণজীউর দেবালয 


বা 


অদ্ভূত সালগ্রামশিলা । 


এই মুষ্তি পূর্ব্বে শাঁলগ্রাম মুত্তিতেই ছিলেন, অবগত হইলাম কোন ধনাঁচ্য 
জমিদার শ্রীধামে আসিয়! বৃন্দীবনস্থ যাবতীয় দেবাঁলয়ের বিগ্রহ মূষ্তিকে 
বস্বালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন, এই দেবালয়েও সেইরূপ দিয়াছিলেন কিন্ত 
সেবাঁএত গোস্বামী মহাশয় এ সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত ইইয়া সন্তুষ্ট হওয়ার 
পরিবর্তে অত্যান্ত দুঃখিত ইইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন, হাঁয় ! আমি এই 
সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়াকি করিব। আজ যদি আঁমাঁর ইষ্টদেব হস্তপদদ 
বিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে এই সমস্ত অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া! আমি 
কতই আনন্দ অনুভব করিতাম ভক্তব্খসল ভক্তের আস্তরিক হুঃখ 
অবগত হইয়া, ইহা দুরীকরণার্থ এ শিলা হইতেই দ্বিভুজ মুরলীধর মুন্তি 
ধারণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আহা! ভক্তাধীন 
তুমি ভক্তের মাশাপূর্ণ করিবার জন্য সকলই করিতে পার! এই শ্রীরাধারম্ণ 
ৃত্তি এবং পূর্বঘটনা সকল অবগত হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। 
এই মন্দির শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের স্থাপিত । ইহার পশ্চাতে শ্রীরপ ও 
শ্রীজীব গোস্বানীদিগের সমাঁজ আঁছে। মহাআ্ীর্দিগের সমাঁজস্থল দর্শন 
করিলেও পুণ্য হয়। 


শ্রীবঙ্গবিহারীর মন্দির | 


এই মন্দির হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীসৃত্ঠি দর্শন করিলে 
যেকিন্ধূপ আনন্দ হয় তাহ! ভাষার দ্বার! ব্যক্ত কর! যায় না । 


তাখ-ভ্রমণ-কাইনী | 


সেবা কুঞ্জ । 

এই কু শ্রীরুষ্ণ রাধাঁসহ সর্বদা! বিহার করিয়া থাকেন। রাত্রি 

কালে এখানে জন মানুষ থাকিতে নিষেধ আছে, এই দিখিত্ব কেহ 

রাপ্রিকালে এখানে থাকিতে পান না। ব্রজবাঁসীগণ কতকগুলি লীলাচিহ্ন 
ইহার মধ্যে দেখাইয়া থাঁকেন। 


শ্রীনিধুবন। 

পূর্ব্বে এই বন অত্যান্ত নিবিড় ও সুদৃশ্য ছিল, এই জন্য ভগবান 
শরীক ব্রজবাসীমুন্বরীগণ সহ গুগুভাঁবে এইস্থানে বিহার করিতেন । এখানে 
সন্ধ্যার পর হুইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটাও বাঁনরকে দেখিতে পাওয়া যায় 
না কিন্ত কি আশ্চর্য্য প্রভাত হইতে না হইতে ইহাদের সমাগম হয়! এই 
নিধুবনে অনেক নুড়ি ইষ্টক পতিত থাঁকে, কথিত আছে ভক্তিপূর্ধক যিনি 
ষেব্ূপ প্রকারে এই পতিত ইষ্টকদ্ারা এখানে বাটা নিম্মীণ করেন, 
রাঁধারাণীর কৃপায় তিনি সেইরূপই বাঁটা প্রাপ্ত হনা। আরও শ্রুত আছে 
যে এক কাঁক ( পক্ষি বিশেষ ) রাত্রিকালে এই বনে চিৎকাঁর করিয়া 
শ্রীরাধার নিদ্রাস্থখে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়! রাঁধারাঁণী বায়সকুলকে 
বৃন্দাবন হইতে বহিস্কত করিয়া দেন এই নিষিত্ত বৃন্দীবনে একটাও কাককে 
দেখিতে পাঁওয়। যায় না। 


যয়ুনা পুলিন। 
এইস্থানে শ্রীনন্দদুলাল গোপীবাঁলাগণকে লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন 
এই নিমিত্ত এ রজস্থুপ মন্তকে লেপন করিলে সকল পাঁপ হইতে পরি 
জাঁণ পাওয়া যার এই বুন্দীবনধামে যে সমস্ত মন্দির ও দেবালয় বর্তমান 
আছে উহার এক একটা বণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। 





বৃন্দাবনতীর্৫ঘ । ১৯৩ 
শ্রীশ্রীগোপেশ্বর দেবের মন্দির | 


৬গোঁপেশ্বর মহাদেব বুন্দাবনের জাগ্রত দেবতা । এখাঁনে আসিলে এই 
মহাঁদেবকে দর্শন একান্ত আবশ্যক, কেননা তাহার অর্চনা না কৰিলে, 
বৃন্দাবন তীর্থ-দর্শনের সমস্ত ফল তিনি হরণ করিয়া থাঁকেন। একদা 
শ্রীকঞ্চ ব্রজবাঁলাদিগের সহিত যখন রাঁসে মত্ত ছিলেন, সেই সময় তথাঁয় 
কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল নাঁ। বিশ্বেশ্বরের এ রাঁসলীল! দর্শনের 
একান্ত বাঁসপনা হইল, তিনি মায়ীপ্রভাবে স্বয়ং গোপনারী বেশ ধারণ 
করিয়া এ মহারাঁস খেলা দেখিতে যাঁন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়া 
অবগত হইয়! সর্বসমক্ষে এই নারীমুর্তিকে হে গোপেশ্বর ! বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছিলেন, সেই অবধি মহাঁদেব এই ধাঁমে গোৌঁপেশ্বর নামে অবস্থান 
করিতেছেন। রাসের সময় ইনি এখানে গোপীরূপ ধাঁরণ করেন। 


বেলবন। 


কেশীঘাঁটের পরপারে কিয়ত্দুরে প্রায় এক মাইল পথে অবস্থিত । 
এই বন বহুসংখাক বিববৃক্ষে শোভিত, লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল । প্রীরুষণ 
যখন বৃন্দীবনে রাসলীলা করেন, তখন একমাত্র মাধুধ্যরসের অধিকাঁরিণী 
গোঁপবাঁলা সকলেই তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষমীদেবী 
তথায় যাঁইতে না পারিয়। বিষাঁদ মনে এই বনে অগ্যাঁপিও তপস্তা 
করিতেছেন। এই বন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে চাঁউল, সিন্দুর, লোহা, 
আলতা প্রভৃতি শুরু পুষ্পের দারা তাহাকে অর্চনা করিতে হয়। 

কথিত আছে শ্রকু্ণ বুন্দাবনে যখন মহারাসলীল! করেন, তখন বুন্দা- 
দেবী শ্ররাঁধার দুতীরূপে নিযুক্ষ হইয়া প্রীরাধা ও শ্রীকষ্জের বিচ্ছেদ ঘটান, 
এই কারণবশতঃ শ্রীরাধিকা মান করেন, তরী মানভঞ্ষন করিবার নিমিত্ত 


১০৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ৷ 


শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এমন কি শ্ীরাধার পদধারণ ও 
তাহার ছারে দ্বারী হইয়া সেই মান্ভঞুন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ 
মনছুঃথে প্রির়সথি বৃন্দাদেবীর প্রতি কুদ্ধ হইয়া! তাহাঁকে 'এই বলিয়া 
অভিসম্পাদ প্রদান করেন যে তুমি শ্রীরাধার নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ 
করিলে তাহার প্রতিফলম্বরূপ আমার ইচ্ছান্থুসারে তোমায় সর্বস্থানে 
অবস্থান করিতে হইবে এবং তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইতে হইবে । আরও 
কুকুর তোমার মহিমা অগবত না হইয়া তোমার উপর প্রআঁব করিবে। 
এই নমিত্ত একটা প্রবাদ আছে ;-_ 
হেঙ্গল মানে না তুলসী বন-। 
ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্ত্যেই মন ॥ 

 কুন্দাদেবী শ্রুকষ্খের নিকট এইরূপ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়। মন থে 
শরীকুষ্ণকে 'প্রতিদাঁনস্বূপ অভিসম্পাঁদ দিলেন যে তৌঁমাঁয় শীলারূপ হ 
শালগ্রাম নাঁমে নারাক়ণমূর্তি ধারণ করিতে হইবে । মাঁনবগণ এ রর 
শীলা মূর্তি পূজা! করিবে এবং তুলসীপত্র ব্যতিরেকে তুমি সুশ্রী হইতে 
পারিবে না।” বুন্দাদেবী মনদুঃখে শ্রীকৃষ্ণকে অভসম্পাদ প্রদান করিয়! 
লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীরুষ্ণের রাগ! চরণ দুখানি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া 
তাহারই ধ্যানে রত হইলেন। 

বুন্দাদেবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিলাঁধিত “বর” প্রার্থনা 
করি, ব্লিলেন। তখন বুন্দাদেবী সুযোগ পাইয়া মনে মনে ভাঁবিতে 
লাগ:পন আমি রোষভরে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়! গহিত কম্ম করিয়াছি, 
অব. নন নাশাপ্রকার চিন্তার পর স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা 

". হ প্র! যগ্ঘপি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইনে 

কুপ। ২15 এই ব্র: প্রদান করুণ যেন আমার তুলসী পত্র ব্যতিরেকে 
আপণাঁর পুজা না হয়” তাহা হইলে আমি সদাসর্ধদা শ্রীচরণে স্থানপ্রাপ্ত 
হইব। ভগবান শ্রীকষণ সদয় হইয়। বৃন্দীদেবীর সকল আশাই পূর্ণ করি- 


বৃন্দাবনতীথ । ১৪৫ 


লেন। এইরূপে প্রীকফ্ণের প্রীচরণ প্রসাদে তুলসীদেবী সর্বত্র পুজিত 
হইয়াছেন কিন্তু অভিসম্পাদ হেতু তুলসী পত্র না ধৌত করিয়৷ নাঁরায়ণের 
পূজা হয় না। 

বেলবন হইতে ২ ক্রোশ গমন করিলে "মাঁন সরোবর 1” এইস্থানে 
শ্রীমতী রাধিকা মাঁন করিয়া! তাহার নম়ননীরে এই সরোবর হইয়াছিল । 
সুতরাং ইহার নাঁম মান সরোবর হইয়াছে । ভক্তগণ ইচ্ছা! করিলে আরও 
চারি ক্রোশ রাস্তা গমন করিলে পাণিগ্রামে উপস্থিত হইতে পাঁরেন, তথায় 
"আনন্দী বিনন্দী” দর্শন প্রাপ্ত হইবেন এই পাঁণিগ্রাম হইতে বলদেব নামে 
যে তীর্থ আছে তথায় শ্রীবলদেবকে দর্শন করিবেন । শ্রীবলদেবের মন্দিরের 
নিকট যে একটী সরোবর দেখা যাঁয় উহাকে "ঙ্গীর সরোবর” বলে। এই 
ক্ষীর সাঁগরেই রোহিণীনন্দনকে দর্শন করিয়! কত আনন্দ অনুভব করিবেন । 

যে ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিয়] শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকাঁরে একটা তুলসী 
বেদী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি নিঃসনোহে বৈকু্পতির কৃপায় পিতৃগণসহ বৈকুণ্ে 
স্থান প্রাপ্ত হন। 

ব্রজমগ্ডলের চোরাশী ক্রোশ বন যাত্রার কোন শুভাশুভ দ্রিনের 
আবশ্যক থাঁকে না। শ্রীকষ্ণের জন্মতিথির পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের 
দশমীতিথির অপরাহ্ছে শুভঘাত্রা করিতে হয় । এই ব্রজমগ্ুলীর দ্বাদশ 
বন ও বহুসংখযক উপবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ 
ফল পাঁওয়া যাঁয়। বৈষ্ণবগ্রস্থে এইরূপ প্রকাশিত আছে । অতএব 
হিন্দুসস্তান মষ্ত্রেই ইহা! প্রদক্ষিণ করা একান্ত কর্তব্য । একদা গোপরাজ 
বুদ্ধ নন্দ ও রাণী ষশোমতীর তীর্থপর্ধ্যটনের বাসনা হইল, কিন্ত তাহারা 
রামকৃষ্ণের ন্নেহে এতই আকুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে স্নেহপ্রতিমা 
রামরৃষ্ণকে দৃশ্থের বহির্গত করিয়া তীর্ঘভ্রমণ করিতে ঘাইবেন কেবল 
এই চিস্তাতে তাহাদিগকে কাতির হইতে হইত । অবশেষে তাহারা 
কৃতনিশ্যর় হইলেন, তখন এক দৈববাণী আকাশপথে শ্রুত হইল, “নন্দরাজ 


তাথন্্রমণ'কণহনা । 
ও মহিষী, আঁপনাঁদের অন্য তীর্ঘে গমন নিশ্রয়োজন, কেনন। এই ব্রজ- 
মগ্ডলেই ভারতের সমস্ত তীর্ঘসকল বর্তমান রহিয়াছে” । তখন তাহার! 
সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বীসিত হইলেন এবং সপরিবারে এই ব্রজ- 
মণ্ডলের সমস্ত বন ও উপবন সকল ভ্রমণ করিয়! তীর্থ পর্যাটনের ফললাভ 
করিয়াছিলেন । 


শ্রীকঞ্চের জন্ম বৃত্তান্ত । 


ক্রমানয়ে কংস কতৃক দেবকীর ছয়টী সন্তান বিনাশ হইলে পর, সপ্তম 
গর্ব উৎপন্ন হইল। এ গর্তে বিষ্ণুর অনন্তকল! গ্রকাঁশ পাঁইল এবং 
ভগবান নারায়ণ জানিলেন যে যহুগণ কংসভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন; 
তখন তিনি যোগমায়াঁকে স্মরণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন, ভদ্বে ! 
তুমি গোঁকুলে গমন কর। বন্্দেব পত্থী রোহিণী তথায় বাস করিতেছেন, 
অনন্ত নামে আমার অংশ দেবকীর গর্তে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই 
গর্ত আকর্ধণপূর্বক রোহিণীর গর্তে স্থাপন কর। তাহার পর আমি 
দেবকীর গর্তে জন্মগ্রহণ করিব আর তোমায় নন্দপত্তী যশোঁদার গর্তে 
জন্ম লইতে হইবে। যোগমায়া আদেশ প্রাপ্ত মাত্র অবনীতে আগমন 
করিয়া! সেইরূপ করিলেন । এ গর্ততহইতেই বলরামের জন্ম হয়। 

পুরবাসীগণ দেবকীর গর্ত নষ্ট হহীয়ছে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । 
অনস্তর ভগবান স্বপ্রে পুরত্রহ্মরূপে বনুদেব হৃদয়ে আবিভূর্ত হইলেন । 
বন্থদেব কখন কখন সেই নবজলধর শ্যামনুন্দর, পীতান্বর চতুতু জমৃ্ত 
দেখিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! যাহাতে এই বিশ্বজগৎ বাঁস করিতেছে” 
আজ লীলাবশে তাঁহাকে দেবকীর গর্তে বাঁস করিতে হইল $ মায়া- 
য়ের অনন্ত লীলা । তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে সকলই করিতে 
পারেন। 


বৃন্দাবনতীর্থ। ১০৭ 
একদা দেবকীকে কংস দীপ্তিপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়! ভাবিতে লাগিলেন 
যে, আমার প্রাণহর হরি বোধ হয় ইহার গর্তে আবিভূ্তি হইয়াছেন, 
তা'না হ'লে আমি পূর্বে দেবকীকে এরূপ কখন দেখিতে পাঁই নাই, এইন্নপ 
মহাচিস্তান্বিত হইয়া তাহার জন্ম প্রতিক্ষা করিতে লাঁগিলেন। সেই সম্ব 
মহাদেব ব্রহ্মা নারদাদি মুণিগণ অন্তরীক্ষে দেবকীর নিকট আগমনপুর্র্বক 
তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবকীর কারাগারে শোচনীয় অবস্থা 
অবলোকন করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপুর্ধক স্ব স্ব স্থানে গমন 
করিলেন । 
অনস্তর যথা লময়ে রেহিণীনক্ষত্র উদ্দিত ও তাহার সহিত অশ্বিনি 
প্রভৃতি নক্ষত্র ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, আকাশে তীরকারাজি প্রকাশ পাইতে 
লাগিল, নদীর জল নিশ্বলভাব ধারণ করিল, সমীরণ পবিত্র গন্ধবাহী হইল, 
দ্বিজাতীগণের অগ্নি শীস্তভাঁব ধারণ করিল, এই সকল সুলক্ষণ অবলোকন 
করি গন্ধ, কিন্নর,সিদ্ধ ও চারণগণ বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন এবং 
ভগবানের জন্ম আসন্ন বুঝিতে পারিয়! অপ্মরাঁগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
দেব ও মুপিখষিগণ স্বর্গ হইতে পুম্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 
ভাদ্রমাসেয় কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিযৌগে ঘন তিমিরাঁবৃত নিশিতে 
ভগবান শ্রীহরি অবনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভৃমিষ্ট হইলেন। তাঁহার 
জ্যোতিতে সুতিকালয় এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। দেবকী, বস্থদেব 
সেই তেজ্যোময় অদ্ভুত রূপলাবধ্য বাঁলককে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়। 
উভয়ে তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল 
"বন্থদেব তুমি এ বালককে গোকুলে নন্দাঁলয়ে রাখিয়া আইস £ এবং 
রোহিণীর যে কন্া হইয়াছে তাঁহাকে লইয়া এইস্থানে আইস।” বন্দর 
আদেশ মত সেই স্নেহের পুত্তলি দেবকীর কোল হইতে লইয়া! নন্দীলয়ে 
রাখিয়া আঁসিলেন। মায়াময়ের মায়া প্রভাবে কংসের প্রহরীগণ কিছুই 
জানিতে পারিল না। জীকৃষের জন্মলীলা বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেস্ঠ 


১৯৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


নহে। কিন্তু যাহার লীলাখেলা বর্ণনা করিতেছি সংক্ষেপে যতংকিঞ্চিৎ 
তাহার জন্ম প্রকাশিত হইল। বৃন্দাবনে জন্মাষ্টমীর উৎসব অতি সমারোহে 
সম্পর হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঝুলনযাত্রা আরও অধিক সমারোহে হয় এই 
মেল! পনর দিবস থাকে তখন বৃন্দাঁবনে তিলমাত্র স্থান থাকে না। 

যাঁত্রীদিগের সুবিধার্থে এই উপদেশটি মনে রাঁথিবেন। হযাঁহীরা 
বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাঁজবাঁটা, জয়পুরসহর ও দেবালয়, 
পুন্ধর, সাঁবিত্রীদেবীকে দর্শনীভিলাঁষ করিবেন এবং যগ্যপি বন পরিভ্রমণের 
সময় বৃন্দাবন যাঁত! করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর সময় হয় তাহ! হইলে 
অন্মাষ্টমীর অন্ততঃ চাঁরি পাঁচ দিবস পূর্ব তাহীদের দ্রব্য সকল নিজ কুঞ্জ 
স্থাপিত করিয়া সামান্রূপ নিত্য ব্যবহারাহ্্যাঁয়ী আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি 
লইয় যাত্রা করিবেন আর তীর্থ সামগ্রী বুন্দাবনে যাঁহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা 
করিবেন তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক ক্রয় করিলেই হইবে। 

প্রথমেই বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আগ্রায় যাইবেন। আগ্রায় যাইতে 
হইলে বৃন্দীবন হইতে মুরাঁয় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নাঁমক ষ্টেশনে 
নামিতে হইবে তথ! হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন শর গাড়ী ক্রমান্বয়ে 
আগ্রায় যাইবে। 

আগ্রা একটী বিখ্যাত সহর। রাস্তা প্রশস্ত, সহরের বাজার, চক, 
কেল্লা ও অদ্ভুত তাজমহলের দৃশ্য দেখিবার জন্য যাকজীগণ তথায় গমন 
করিয়া থাকেন। 

এই সহর পূর্বে আঁকবর নামে এক বাসার রাজধানী ছিল। 
তাঁহারই নামানুসারে এই সহরের নাম আগ্রা হইয়াছে। এইস্থানের 
যমুনাতীরস্থ বাঁলুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার 
সেতুগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 





চে 


৮৭ 


নেব বামবাগেও 


পা 


১৮ দুর্মজষ্গ-কাহিনী । 


নে! কিন ডা পীলাখেলা বানা" করিতেছি সংক্ষেপে ধৎকিবিত 
7৮4 জ্, +৮* ॥ হইল | বৃন্মাবনে জ্মাটমীর উৎসর আত সমারোে 
২৮৮ যু 1ক ই অপেক্ষা ঝুগনযান্রা আবও অধিক সমাবোহে হয় এ$ 
ছেল পনর দিবস খাকে তখন বৃন্দাধনে তিলমার স্থান থাকে না। 
থারীদিগের সুধিধাঁথে এই উপদেশটি মনে বাঁখিবেন | যাহারা 
ন্গাবন হইতে অংগ, অসপতপুঃ বাঁজবাটী, জয়পুরসহর ও দেবাঁপয়, 
পৃথ্থর, সাবিযীদেকীকে দশলাখিলায় এিবেন এবং হদ্ঘপি বন পরিভ্রমণের 
সময বৃন্দাবন ধারী করেন অর্থাৎ ঝুগন এ জন্মাটদীর সময় হয় তাহা হইলে 
জন্মাষটমীর অন্তর উঠার পয দিবস পুর্বে তাতো ব্য সকল নি কৃে 
স্বাপিভ কাব্য! লিগা শিলা শবটারাব* আবিঙ্ককীয় জব্যগ্ুলি 
ইটা বাজ কীবকেদ আগ ভীত সস কু্াবনে এই: কষ করিতে ইচ্ছা 
করিবেন তথা হইতে গ্রত্যাগনপুর্বক ক্রয় করিমের হইনে। 
,. প্রথমেই বুন্দাবন ক্লেশন হইতে আঁগ্ৰায় যাইবেন! আগায় বাইতে 
লে বন্দাবন হইতে মধুরায় গাঁড়ী বদল করিয়া আসনীর নীমক টেশনে 
পাসিতে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন আঁ গাড়ী জরমাৰষে 
আর যাইনে। 
 আা্থী একটা বিখ্যাত সহর। রান্ডা প্রশস্ত, সঙ্গরের বাজার, চক, 
কেন্পা ও আচ তাঁজনহলের পুশ দেখিবার জন্য যাঁঞ্জীগণ তথায় গমন 
করিয়া! খাফেদ। 
এই সহর পুষ্ট ন্মাকবর নীমে এক বাদসার রাজধানী ছিল। 
ভাহারই নাাহুসাঁক্ এই সহবের নাম আগ্রা হইয়াছে এইস্থনের 
যুব বাঁলুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার 
সেঁচুগুলি দেখিলে চমতক্কত হইতে হয়। 








শ্যি 
চি 


উদ্যানের বামবাগের 


ল্‌ 


ঠশাশি 


বন্দাব্নতীর্ঘ । ১৯ 


এম্দাদ উদ্ান। 


সম্রাট আঁকবরসাঁহের রাজত্বকালে এই শ্রন্দর উগ্ভান গ্রস্তত হয়। 
ইহাঁর মধ্যে রামবাগ নামক একটা উতকষ্ট বৈঠকখান!] আছে উহ! দেখিলে 
আয্মহাঁরা হইতে হয়। 


রিড 


মতি মসজিদ । 


কাঁলীবাঁড়ীর অনতিদূরে মতি মসজিদ্‌ বিরাঁজমাঁন আছে । ভাঁল ভাল 
শ্বেতপ্রস্তর মতির সহিত মিলাইয়! এই মসজিদ প্রস্তত। এই নিমিত্ত ইহার 
নান মতি মসজিদ হইয়াছে ইহার কাঁককাধ্য দেখিলে আশ্ম্য্য বোধ 
করিবেন। 


০ 


কাঁলীবাড়ী। 


আগ্রায় মুনলমান বাঁদসাঁদিগের রাঁজত্বকাঁলে হিন্দুদিগের আহারের 
অত্যন্ত ৰেবন্দোবস্ত থাঁকাঁয় হিন্দুরা একটী সতা৷ করিয়া টাঁদা সংগ্রহ করেন 
এবং আগ্রার পশ্চিমে স্থানে স্থানে কালীবাড়ী নির্মীণ করাইয়া শ্রীশ্রীকালী 
মাতার মুষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন এবং তথায় ভাল ব্রাঙ্গণদ্বীরা মহামায়ার 
ভোগের প্রসাদ হিন্দু তীর্থ ঘাঁত্রীদিগকে আঁহাঁর করিবার বন্দেবিস্ত করিয়া 
দিলেন। 'অগ্ভাঁপিও এ কাঁলীবাড়ী বর্তমান আছে যাহারা ইচ্ছা! করিবেন 
ভথায় যাইলেই মহামাক়ার প্রসাদ পাঁইবেন। 


১১৬ তীর্ঘ-ভ্রম্ণ-কাহিনী | 


তাজমহল । 


যমুনার তীরে পাঁচটা চুড়াবিশিষ্ট তাঁজমহল অবস্থিত! ইহার সৌন্দর্য্য 
যমুনানদীর উপর নৌকায় উঠিয়া দেখিলে আরও সুন্দর দেখায় । তাঁজের 
ন্যায় উচ্চ সুন্দর মসজিদ্‌ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার প্রবেশ ছার বা 
ফটকের দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হইবে। জানিনা বাদসা 
অকাতরে কত অর্থ ব্যয় করিয়! ইহা! নিশ্মাণ করিয়াছেন। কথিত আছে 
বাইশসহত্র লোক বাইস বৎসরে এই অদ্ভুত তাঁজমহল নিশ্মাণ করির়াছেন। 
আগ্রা তাজমহলের নিমিত্ত বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর বাদসার প্রিয় বেগমের 
কবর স্থনিকে মম তাঁজ বলে এবং সাজাহাঁন বাঁদসাঁর সুন্দরী বেগম জগৎ 
বিখ্যাত স্থরজাহান সুন্দরীর কন্তা অজবজা এই কয়টা কবর পাশাপাশি 
আছে। তাঁজের সংলগ্ন উগ্ঠানটা অতি চমৎকার । বাগানের মধ্যে 
যাইবার রাস্তার উভয়দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮৪টা জলের সুন্দর ফোয়ারা 
আছে ও মধ্যে মাঁরবেল প্রস্তর নির্মিত একটী অত্যাশ্চ্য্য সেতু দেখিলে 
চমৎরুত হইবেন । 


আগরার চকৃ। 


আগ্রা যমুনার উভয় তীরে অবস্থিত। আগ্ৰার চকে একবার প্রবেশ 
করিলে মণি, মুক্তীর দৌকান, আসন, কারপেট ও অস্তান্ত সুন্দর থেলনা 
সকল একবার নয়নগৌচর হইলে, যাহার নিকট যত টাঁকা থাকুক না কেন 
সমস্তই খরচ করিতে ইচ্ছা হইবে আগ্রায় তাজ, চক ও কেন্প! দেখিবার 
যোগ্য । 
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আগ্রা স্টেশন হইতে মেলট্রেনে যাইতে পাঁরিলে পথিমধ্যে কোথাও গাঁড়ী 
বদল করিতে হয় না। জয়পুর একটা পুরাতন হিন্দু স্বাধীন বিখ্যাত রাজ্য । 
সহরের রাস্তা সকল সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা সকল সুদৃশ্য নুশোৌঁভিত 
দোকান সকল ও বাজার সকল চক্‌ মহারাজের গোলাপ বাগ, পশুশালা 
প্রভৃতি পর পর দেখিতে দেখিতে মনোমুগ্ধকর সুন্দর কী রুকার্য্যবিশিষ্ট মহা- 
রাজের জগৎবিখ্যাত অট্রালিকাঁতে পৌছিবেন এবং অশ্বশালা, উষ্টশালা, হস্তি- 
শালা আদাঁলগৃহ সমস্তই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন। এখানে যে 
সকল ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয় উহা কেবল জয়পুর রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হয়। 

জয়পুর প্যালেস, বঙ্গ মহিলাদিগের ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না এবং যাঁত্রী- 
দ্গের মধ্যে চৌদ্দআনা! পুরুষের ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই 
যে, সরকারের আদেশ অনুসারে শূন্ঠমস্তকে কাহাকেও প্যালেস মধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেন না । যগ্ভপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসঙ্গ হয়, 
তাহাহইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপি মন্তকে পরিধান করিয়া! প্রবেশ করিতে 
হইবে এবং প্যালেস দেখিবার ছাঁড়পত্রের সহিত যে ব্যক্তি সঙ্গে থ্কিবেন, 
তিনি রাজ পরিবাঁরবর্গের মধ্যে যাহাকে নির্দেশ করিবেন তাহাঁরই নিকট 
টুপি বা পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উহাঁই তাহাদের সম্মানস্থচক 
চিহ্ব। যাহার ভাগ্য প্রসর হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেস দেখিবার প্রবেশ- 
অধিকার লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল র্যা ও সুন্দর নুদ্দর 
আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া দেবতুল্য স্বর্গস্থ অন্থুভব করিবেন সন্দেহ 
নাই । 

রাজবাটার মধ্যস্থলে একটা মহারাজ উদয়সিংহ কর্তৃক স্থাপিত যস্ত্রাগাঁর 
আছে। যন্ত্রের সাহায্যে বার, তিথি; নক্ষত্রের গমনাগমন জ্ঞাত হওয়! 
যায় এইকপ যন্ত্র একটা কাশীর মানমন্দিরে দেখিয়াছেন। এই হুই হজ্তরই 
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একইপ্রকাঁর তবে জয়পুর রাঁজবাঁটার যন্ত্রট চলিত অবস্থায় আছে। যাত্রী- 
গণ বুন্দাবন হইতে জয়পুর আসিতে যে সমস্ত ক্লেশভোগ করিয়াছেন সে 
সমস্তই মহারাজের অদ্ভুত বুহৎ সুন্দর দেবালরদয়ে প্রবেশ করিয়া 
শ্ীত্রীগোবিন্দজীউ ও গোঁপীনাথজীউর ভুবনমোঁহন চাঁদমুখের ঝীকি দর্শনে 
যথার্থই এক নূতন স্বর্গীয়ভাব উদয় হইবে । এখানে ভেটের কোন বাঁধা 
নিরম নাঁই। তবে সাধ্যানুসারে কিছু প্রণামি দান করিতে হয় । 

বগ্যপি কোঁন ভক্ত শ্রীগোঁবিন্দজীর প্রসাঁদ অভিলাষ করেন তাঁহা হইলে 
পূজারী ব্রা্ষণকে ভোগের কিছু পূর্বে সংবাদ দিয়! স্বীয় বাসার ঠিকানা 
সহ পাঠাইলে যথাসমরে প্রসাঁদ আপন স্থানে পৌছিয়া দেন। জয়পুর 
দেবাঁলয়ে আমাদের দেশীয় ব্রাঙ্মণদ্ধার! পূজা হইয়া থাকে, তাহারা ও ম্বদেশ- 
বাঁসী বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে সমাদর করিয়া! থাকেন। 

হিন্দুরাজ্যে বিশেষতঃ দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে একটা মুসলমান দ্বারবানকে 
দেখিয়া! বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে ইহাঁর অন্ধুসন্ধানে অবগত হইলাঁম যে পূর্বে কোন 
সময়ে কতকগুলি হিন্দুযাত্রী জয়পুরে শ্রশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন আশে যাত্রা 
করিলে পথিমধ্যে এক যবনের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং নানা- 
প্রকাঁর বাঁক্যলোপের পর হিন্দুিগের ত্রীণকর্ত? শ্রীগোবিন্দজীউর পরিচয় 
পাইয়া] প্রেমে পুলকিত হইয়া প্রভুর দর্শন অভিলাষ করে তখন হিন্দুরা 
বিধশ্ি যবনের প্রবেশ নিষেধ জাঁনীইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত 
করিতে পারিলেন না। সে ভক্তিপুণ হৃদয়ে হিন্দুদের অরাঁধ্য দেব শ্রীগোবিন্দ- 
জীকে দর্শন করিবার স্থির সংকল্প করিয়া ভক্তর্দিগের পশ্চাৎগামী হইল 
কিন্ত দেবাঁলয়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দারপাঁল তাহার পরিচয়ে তুন্ধ 
হইয়া সরকারের আদেশমত বাঁধাপ্রদান করিল তখন যবন নানীপ্রকার 
যুক্তি তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফলোঁদর 
ন। দেখিয়া! হতাঁশপ্রাণে শ্রীগোবিন্দজীউকে হ্ৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া প্রেমে 
নয়ননীরে বন্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে দ্বারপাঁলকে রাজার নিকট 
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জয়পবের শ্রগোবিন্দ জীউ । 


বু্াধনতীখ। ৯১৩ 
দ্বাবী হুজুরে হাজির করিল যবনৈই রীনা জাপন করিল /. 
তাহার পরিচয়ে আশ্মরঘ্যাস্বিত হইলেন কিন্তু তাহার প্রেমপুর্ণ রন 
ভাঁব অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন' এবং ধিধশ্মী, ধবনকে ফিরিপো প্রবেশ- 
অধিকার দিবেন ইহাই চিত্ত করিতে লাগিলেন, রাজাকে চিস্তার্থিত দেঁথিয়া' 
পূর্বের স্যায় তাহাীরও নিকট নাঁনাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিতে লাঁগিল। 
অবশেষ মহাকাজ তাহার অর্কেয মর্প অবগত হইয়া সত্ব হইয়া বাঁজ- 
সরকারে চাঁকরীর প্রার্থনা করিতে আদেশ প্রধান করিলেন তখন সেই' ভক্ত- 
জদয় যবন নিরুপায় বিবেচনা করিয়া হতাশগ্রীণে বহক্ষণ তিস্তা করিয়া এই 
স্থির করিল (যগ্যপি দেবালয়ের বহির্ভাগে ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ধ হইতে, পাঁই 
তাহা হইলে কথন না কখন কোঁনরপে প্রকে দর্শন করিতে পাঁইব ) এইরূপ 
স্থির করিয়া! সে দেবালয়ের বহির্ভাগে দ্বাররক্ষকের গ্রদ প্রর্থিনা করিঙ্গ তখন 
মহারাজ বুঝিলেন যে, চাতক যেরূপ একবিক্দু জলের আশায় আঁকাঁশপালে 
চাহিয়! থাকে এই যবনও সেইবূপ আমার নিকট সকল সুখ আঁশায় জলাগলি 
দিয়! ভগবানের দর্শন আশা বলবৎ করিয়াছে যাহা হর তিনি সকল বিষয় 
বিবেচনা করিয়া এই চুক্তিতে তাহার আঁশী পূরণ করিলেন যে দ্দিবাঁভাগে 
তাহাকে বিশ্রাম করিয়! রাঁতিকালে দেবালয়ের বহিষ্বারে প্রহরীর পদে 
থাকিতে হইবে এইরূপ করিলে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইবে না। 
এক্ষণে সেই যবনরূপী মহাবীর ভক্ত; রাঁজ আজ্ঞা শিক্বোধার্য করিয়া! মনের 
স্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু দিবারার ভগবানকে চিন্তা করিতে 
লাগিল এবং স্ুধিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিরূপে তীহার' দর্শন পাঁইব। 
তক্তে বারস্বার আন্তরিক কাতর প্রার্থনার তীঁহাফেও' বিচলিত হইতে হইল 
তখন তিনি,রাত্রিকালে' সদগ্ন হইয়ী বনের নিকট আত্মপরিচয় দিগ্লা দর্শন 
দানে সুখী কষিলেন। আহা ! ভক্জাধীন তোমার কের আঁশ! পূর্ণ 'করি- 
বার জন্য সকলেই সভ্ভবে! এই নিসিত্ত তোগায়। অপর অধ নাম বাঁফাকা, 


১১৪ তীর্ঘঅ্রমণ-কাহিনী । 


তরু হইয়াছে । যবন সেই নবজলধর শ্রামন্দ্দর ত্েজোময় অপরূপ রূপ 
হিন্দুদিগের ঘাণকর্তা শ্রীগোবিনদজীতউকে দর্শন করিয়! ভক্তি সহকারে ভক্তি 
দান করিল। 

একটা রাত্রিকালে শ্রীগোবিন্দজীত লীলাখেলা প্রকীশছলে এই যবন 
প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া! জয়পুর হইতে বৃন্দীবনে নিকু্ কাননে বৃষভাহনন্দিনী 
শীমতী রাধিকার সহিত কেলীকৌতুক করিবার জন্য পদক্রজে গমন করিলেন 
এবং পরীক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুক্তাকঠহার এই যবনের সঙ্নিকটে পাঁতিত 
করিয়। উন্মত্তভাবে কেলীকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন, যবন এ হাঁর স্বীয় প্রভুর 
অবগত ছিল সুতরাং উহা উঠাইয়। রাখিলেন কিন্তু তাঁহার কৌতুকে কোন- 
রূপ বাঁধা দিল না, রাত্রি অবসানে অতি প্রত্যুষে ভগবানের আত্তান্সারে 
যথাসময়ে তাঁহার সহিত স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেন। 

পরদিন পুজারী ব্রাঙ্ধণ দেবাঁলয়ে প্রবেশ করিয়! প্রভুর মুক্তাকঠহার 
দেখিতে ন! পাইরা ভয়বিহ্বলচিত্তে নঁনাঁরপ চিস্ত। করিয়া অবশেষে হুঃখিত 
মনে মহারাজের নিকট সংবাদ দিলেন নরপতি ত্রান্গণের প্রশ্ন ভত্তরে 
অসন্তষ্ট হইলেন কেননা দেবাঁলয়ের যাবতীয় আসবাব পুজারীর জিম্মায় 
থাঁকে এবং ভ্বারের চাবী পূর্বপ্রথানুসাঁরে পুজারীর নিকটেই থাকিত সুতরাং 
তিনি কোনরূপ সৎ কৈফেৎ প্রদান করিতে না পারিয়া নিজেই লজ্জিত 
হইলেন তথন মহারাজ ব্রাঙ্গণের কুৎসিত ব্যবহারে জুদ্ধ হইয়া কারাগারে 
আটক রাখিতে আদেশ করিলেন মুহর্তমধ্যে নগরের প্রতিপল্লীতে পল্লীতে 
এই সমাচার প্রচার হইল এমম কি ও যবনের নিকটও পৌছিল। যবন 
্রাহ্মণকে নির্দোষী জানিয়! মুক্তাঁকঠহার সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং 
পূর্বরাত্রির ঘটন! সকল প্রকাশপূর্ববক প্রভুর হার প্রত্যার্পণ করিলে পর, 
মহারাজ মনে মনে সেই ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আনন্দে 
অর্ধীর হইয়! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন 
যে, যাব আমার রাজ্য থাকিবে আমার বংশাহ্ক্রমে ভৌোমার বংশে যে 


'পুষ্ষতীর্থ | ১১৫ 
ফেহ বর্তমান থাকিবে এইস্থানে আমায় আদেশমত তাবং একজন মাত্র এই 
পদে সদীসর্ধদা প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকিবে এইরূপে যৰন ভগবানের লীলা 
খেল গ্রকাশ করিয়? পূজারী ক্রাক্মণকে মুক্তি করিয়াছিল । - 

জয়পুর সহরেৰ প্রীস্তভাগে যে পাহাড় (গলদার গোমুখি ) নামে খাত 
আছে তথায় 'গমন করিবেন এবং ঝরণা হইতে কিরূপে জল নিঃসরণ হয়, 
পাহাড়ী বালক বাঁলিকাঁগণ কিরূপে পর্বত হইতে কাঠ সংগ্রহ করে । আরও 
ব্যাস্রাদি কিরূপে ঝরণার জলগান করে? এই সমস্ত নয়নগোচর হইলে কত 
আনন্দ অনুভব করিবেন। জয়পুর সহর হইতে পাহাড় প্রায় ছয় মাইল 
যাইতে হয় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়। যায়, পাঁকা রাস্তা সত্ধে প্রা একপোয়া 
হাঁটা পথে যাইতে হূইবে কিন্তু স্মরণ রাঁথিবেন যাক্্রীদিগের দলমধ্যে লোক 
সংখ্যা অধিক না থাকিলে বিপদ হুইবার সম্ভাবনা আছে। 

সহরের পশ্চিমে (যশোরেশ্বরী ) বা জয়পুরেশ্বরী দর্শন করিবেন। 
যশোরে মহাপ্রতাপশালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাভূত হইলে পর 
মঙ্থারাজ মানসিংহ এই কালীমৃত্তি গ্রতিষ্ঠা করান সেই অবধি *ম জগজ্জননী 
কালীমূর্তিতে* এখানে বিরাজ করিতেছেন এই নৃপমুণ্তধারী কালীকাদেবীকে 
দর্শন করিয়া নয়ন চরিতীর্থ করিবেন। | 


পুঙ্ধর তীর্থদশন-যাত্রা । 


ঠা উ্উক্কনজওকাত। 
নামিতে হইবে। ঠ্রশিন হইতে পুর তীর্ঘন্থানে পৌছিতে পর্যতবেষ্ট 
ন্যনাধিক লাত মাইল পর্বত মধ্যপথ দিয়া গমন কন্সিতে হয় । যাহারা একা 


১১৬ তীর্ঘ-ভরণ-কাহিনী। 


হইতে অক্তরণ করিয়। প্রান্ম ও মাইল পাহাড় হাটিয়া! যাইতে হইবে অথচ 
গাঁড়ীর ভাড়া দিতে হইবে? ইহাতে যাক্সীদিগের অত্যন্ত অন্ুবিধা হইয়া 
থাকে। এই দিঘিত্ত তাহাদিগকে ( রক রাইড টম্টম্‌ ) একপ্রকার ঘোড়ায় 
টানা গাড়ী আছে উহাতে সহজে পাঁচজন লোক বসিতে পারে এরূপ গাঁড়ী 
ভাড়া করিতে অন্থুরোঁধ করি, কেনন৷ শুঁহা অত্যন্ত জ্রতগাঁমী ও পাহাড়ে 
উঠবার সময়. এই গাঁড়ীতে ষাঁইলে নামিতে হয়' না অথচ ভীঁড়া অধিক দিতে 
হম না। ব্রজমগ্ুলে যেরূপ লালমুখ বানরের উৎপাঁত এই পুঙ্ধর তীর্থেও 
সেইরূপ কাঁলমুখ মরকট হুনূমানের দৌরাঁত্য সহ করিতে হইবে । পূর্বের 
ধাষিগণের যজ্ঞ করিবার সময় ধৃহদাকাঁর হনৃমীন সকল তাঁহাদের যজ্ঞ নট 
করিত এই নিথবিত্ত খষিদিগের অভিশাঁপে এখাঁনে তাহার মরকটরূপে 
অবস্থান করিতেছে । 
এসি রাড ইহা একট বৃহৎ চৌকনা 
পু্ষরিণীর ন্যায় দেখিলে বোধ হয়। প্রাতংম্মরণীয়া মহাঁরাঁণী অহল্যাবাই 
দ্বারা ইহার চতুদ্রিক প্রন্তরের সোঁপাঁন দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত। ইইচ্ছি 
চারিদিকে চীত্রিটী সুন্দর বাধা ঘাট আছে। ঘাটের উপর দক্ষিণদিকে 
একটা উচ্চ নহবৎখাঁনা শৌডা পাইতেছে। পূর্বদিকে ঘাঁটের দুই পার্ে 
দুইটা উচ্চ বেদী বীধান আছে। এ বেদীর উপরে যাত্রীদ্দিগকে পিতৃগণের 
উদ্দেশে পিগুদাঁন করিতে হয়। তৎপরে পুষ্কর তীর্থপদ্ধতি অনুসারে 
সান তর্পণ সঙ্ব্ন প্রভৃতি সম্পা্ন কত্রিয়া তীর্ঘঘাটের: পূর্ববাংশে যে দকল 
দেবালয় আছে সে সমস্তই দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। 
এই তীর্ঘস্থানে শেটজীর দেবাঁলয় সর্ববীপেক্ষা বৃহৎ ইহার মধ্যে একটী তাতের 
স্তস্ত, যাহা-তাঁরগাঁছ নামে খ্যাত. দেখিতে পাইবেন. সন্ধ্যাকালে, পুফর 
তীরে ও মেবালয়ে গর্ব দেব, আরতি বি করিয়া চরিতার্থ বোধ 
করিবেন। 
এই পজরতীত্ব : অগুলের : সমুদয় দগ গ সহজ. কোটি তীর্থ সা 


পু্রতী্থ তীখ। ১১৭ 


আছেন। আদিখ, বন্থঃ কু, সাধ্য, মরুত, জঙ্সরা। গন্ধরসগ নিত্য এই 
তীর্ঘের লন্নিহিত থাঁকেন। দেব দৈত্য ও খাধিগণ এই স্থানে তপ্ত 
করিকা দিব্য যোগসম্পন্ন ও পুগ্যশীলী হইস়্ীছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধচিত্তে 
মনে মনে পুষ্করতীর্থ গমন অভিলাধিত হন, তিনি ঈর্ধ পাঁপ বিমুক্ত হইয়া 
সরলোকে পৃজিত হন। সর্ধলোক পিতামহ ভগবান ফমলযোৌদি পরম 
গ্রীতমনে সদত তথায় বাঁস করিতেছেন। পূর্বকালে দেব ও খধিগণ এই 
পুক্করতীর্ঘে মহৎ পুণ্য উপার্জন ও পিন্ধলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি 
শু্চিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও খাধিগণের অর্চনে রঠ থাকিয়া অভিষেক 
করেন, তাহার ,অস্থমেধাহষ্ঠানের অধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই 
মহাতীর্থ তীরে তক্তিসহকারে ব্রাঙ্ভোজন করান, তিনি ইহকাঁল ও পর- 
কালে পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্ত, কি 
ক্ষত্রিয়) কি শৃদ্র যে কেহ এই পু্ষরতীর্থে ন্গান করেন, তাহাকে পুনর্ধার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্তিকী গুুণিমাঁতে পুক্করতীর্ঘে গমন 
করেন, তীহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যেব্যক্তি কৃতীঞ্জলিপুটে 
স্বার়ং ও প্রীতকালে পুঞ্চবতীর্ঘ শ্বরণ করেন, ভীহাঁর সকল তীর্থ স্থানের 
ফললাত হয়। শ্ত্রীকিনবা! পুক্রধ জন্মাবধি যে দমকল পাঁপ অর্জন করিয় 
থাকেন, একবায়মাপ্ত পু্করৈ গান করিলে তৎসমুঈ় বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
যেরূপ ভগবান মধুমুদিন সর্ধদৈবের আঁদি, তেমতি এই তীর্ঘ, সকল তীর্ধের 
আদি, হিমালয়ের তিন শৃ্গ হইতে যে তিন শ্রাবন প্রবাহিত হইতেছে, 
সেই পুষ্করতীর্ঘ পাতাল ভেদ করিয়া বিষ্কমানি, শ্ঁইারি উৎপত্তি রহিত। 
এই নিমিত্ত উধীর জন্মকীরপ কেহই জানেন না। পুষ্টরতীর্ঘে গমন, 
তপস্তা, দান ও ধান করা বহপুণ্যে খটে। 

এই তী্ঘতীরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে মম্থস্ট গুতীতবা হয়, অর্থাৎ 
তাহার কোন ছৃর্গীতি হয় নী। লোক ক্রিরাজি উপবাস, তীর্ধাভিগমন 


হা হালা ও, (ধোন, গাশনাহা পাত শী কগহিহাণ। গাহি চিযা : হাটা 


১১৮ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


মানবজন্ম সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই ছুল্নভ মানব জন্ম ধারপ করিয়া 
তীর্থাভিগমন সর্ষোতোভাবে কর্তব্য । 

এই পুফর তীর্থে বন মত্ত, কুভ্ীর, মকর, হাঙ্গর, সর্প, গুণিলি, শাখুক 
গ্রভৃতিকে একক্রে থেলা করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে সন্ত ও কুস্তীর 
ক্রিড়া দেখিবার নিমিত্ত যাত্রীগণ নানাগ্রকার থাগ্ছাত্রব্য মকল প্রদান করিয়া 
উহীদ্দিগকে একত্রিত করিয়া নীনাপ্রকার আমোদ অনুভব করিয়া 
থাকেন । 

পুর তীর্ঘতীর হইতে সাবিত্রী-পাহাড় অতি নিকট বলিয়া অনুমান হয়, 


কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে; পুক্কর-তীরঘস্থান হইতে সাবির্লীপাহাড় প্রীর 
চাঁরি মাইল যাঁইতে হয়। 


হ্রীশ্রীসাবিত্রী দেবী। 


পু্ধর তীর্থের পশ্চিমদিকে প্রায় চারি মাইল দূরে উচ্চ পর্বতের শিখর- 
দেশে সাঁবিত্রীদেবীর বাঁসম্থান। এই মহাদেবীকে শুন্ধচিত্তে অর্চনা! করিলে 
পতির দীর্ঘায়ু ও পতিপ্রাণা হম । মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম 
ধার্মিক, সত্যপ্রিতি্ঞ, জিতেক্্রি়, দানশীল নরপতি ছিলেন, তিনি সাবিত্রী- 
দেবীর অর্চনা করিয়! সাবিত্রীসম পদ্মপলাসলোচনা। তেজন্িনী কন্ালাভ 
করিয়াছিলেন। এ কন্ঠা সাবিস্্রীদেবীর বরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 
কন্তার নাম সাবিত্রী, রাখিয়াছিলেন। তাহার পদ্মপলীসলোচনা এবং 
তেঙজস্থিনীমৃদ্তি অবলোকনে কোন নরপতি, দেবীষ্ঞান বোধ করিয়া তাহার 
পাণিগ্রহণ করিতে সাঁহম করিলেন না, অবশেষ অঙ্থপতি দেহের পুতলি 
সাঁবিস্রীকে আম্মান্ুরূপ পতিলাড করিতে আদেশ করিলেন, কারণ যে পিতা 
কন্তারে সম্প্রদীন না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং ষে বাক্তি 


পুরীর ১১৯ 
ভভূহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই নি পতিত 
হন এবং দেবস্থানে নিন্দনীয় হন । 

রাডাগালার রান রর নর দির 
প্রথমতঃ রাজধিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ববক তত্্স্থ . মাস্তম 
: স্থৃবিরগণের পর্দাতি বন্দন করিয়া! ক্রমে ক্রমে সমুদয় বন গমনপুর্্বক তীর্থ 
তীর্থে ধন প্রদান করতঃ অবশেষ পরম -ধাশ্মিক ছ্যমখসেন নামা, ভূপতির 
পুত্র সত্যবানকে অল্লাযু জানিয়াও তীহাঁকে পতিত্যে বরণ করিলেন এবং 
নিগুণে ধর্ঘপুজ যমরাঁজাকে নানীপ্রকার যুক্তি তর্কে সন্তু করিয়া তাহার 
বরপ্রভাবে পতিসনে বহুকাল পরমন্ুখে কালা'তিপাত করিয়াছিলেন। 
এই সাঁবিত্রীদেবীর মন্দির অভ্যন্তরে গাইত্রীদেবী . বিরাজমান আছেন। 
যাত্রীগণ সাবিভ্রীদেবীর ললাটে সিন্দুর ও হস্তে লৌহ (চুড়ি )ম্পর্ণ করাইয়া 
চরিতার্থ বোধ করিয়া থাঁকেন এবং নৃতন সাঁড়ী ও সোনা নথ দাঁন 
করেন, তাহার পার জন্য সাবিত্রীদেবীর পূজারী ব্রাঙ্মণকে পৃথক এক 
টাকা চারি আনা দক্ষিণা দান করিতে হয়। এই পর্বতে উঠিতে ৩১৩ 
তিনশততেরর অধিক সৌপাঁন ওল্লজ্ঘন করিতে হয় । ধেঁ সকল ভক্ত এই 
অত্যচ্চ পর্বতে উঠিতে অসমর্থ অথচ উঠিবার একাস্ত বাসনা করেন, 
তাঁরা পুক্কর তীর্থস্থান হইতে একথানি ভুলি সংগ্রহ করিবেন; শুহার 
সাহায্যে বিনা ক্লেশে যাওয়া আসা হইবে। প্রতি ডুলির ভাড়া যাতাস্থাত 
আট আন! মাত্র দিতে হয়। পুফরতীর্ঘ সকল পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় 
পাণডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ব্বক প্রীপ্রীগোবিদ্দজীতউর শ্রীচরণ ধ্যান, করিয়া 
পুনর্ধার শ্রীধাম বুন্দাবনে আসিবেন। 

এইবূপে প্রীধামে গ্রীকফের জঙ্মউংসব . দর্শন করিয়া! মাহাগ্না যেরূপ 
ইচ্ছা! করেন, তাহার! সেইরূপই করির্না থাফেন। কেহ ঘশমী তিথির 
অপরা্ে স্বদেশ আর কেহযা বনধাত্রায় ফূর্গিত হন। দশমীর পরছিবস 
বন্দাবনধাম বাত্রীমষ্ক প্রায় দেখা যায় । . | 


১২৪ তীর্ধ-রমঞ্চরাহিনী ! 


€ষ লুল যাঁনী অরজমঞ্চলের €চৌরাশী কাশ বনযাআ করিবেন । 
তাহার! ধেন বুন্দাবনের আপন আপন ব্রদঝসী €পাণ্1) সমভিব্মাহানে 
লইক্স1 ধান । কহ! হইলে ভাহাছের তত্বরধানে পরমন্থণে বনপ্রদক্ষিণ 
করিতে পাক্সিযবম কৌন বিষয়ে অন্বিধ! ভৌগ করিতে হইবে না। বল 
মধ্যে সক স্থাঁমে গৃহাদ্ি পাওয়া সবক না। সুতরাং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে 
রক্ষার নিিত্ত একটী তাশ্বুর প্রয়োজন । একখানা দশ বারজন লোক 
থাক! যাস এরূপ একচী অঘুর ভাঁড়! আট টাকা হইতে বশ টাকা দিলেই 
ভাড়া পাওয়া! ধার । আর এরখধুনি গোশকট একাজ্ত আবস্কক কেনন! 
ভামুহ ও দায়ার গমন্ত লরগুম বহনের দিমিত 1 স্থানে স্থানে তাদু-খাটান 
এবং জিনিসপজজ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিঝ একটা ভূত্যের অতান্ত প্রয়োজন, 
তব একটা ভূত্য সক্ষে রাখিবেন। তাহাদের প্রত্যেককে প্রতি রোজ 
/৮* আনা হইতে ৬* বাঁর আন! দিতে হয় ॥ বনপরিত্রমণ করিতে অন্তত 
চৌদ্দ দ্বিবন সমক্স লাগিবে । বনে ব্আহারীয় সকল সামগ্রীই পাঁওয়! যাইবে, 
কেবল সিদ্ধ চাউল ও ভাল সরিসার তৈল এই সুইটি জিনিস বৃন্দাবন হইতে 
সংগ্রহ করিবেন । 

ধাহারা বহদ্িবস সংলারমায়! ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়া নিজ 
পুম্্র কন্ঠার মুখ গর্শনে বিমুখ হইয়াছেন এক্ষণে তীথস্থানের চাদমুখ সকল 
দর্শন করিয় লিজপুরের ঠাদমুখ সকল নিরীক্ষণের নিমিত্ত গ্রস্ত হইবেন। 

তীর্থস্থান হইতে ভ্বগবাঁনের কৃপান্ব নিজালস্বে নির্ধি্কে উপস্থিত হইয়। 
গল্াদান করিতে হয় এঘং বিপ্রগপকে ছ্ছুজ্ি, মৎ্ত প্রদান করিয়া ভুকি- 
সহকারে তাহাদিগকে সাধ্যমত ভোজন করাইয়। ঘক্ষিণাঁলহ সম্থঃ করিতে 
হয়, এইরাগা করিলেই তীর্ঘন্স পাতে ওয়] ঘা ।. 

তীর্থ পর্ধটনেন্র পর গঙ্গাক্গানের ফলাফন্লের সংঙ্গিপ্ঠ বিবরণ প্রকাশিত 
হইল । বাণ ভগীরখের সবে তুষ্ট হই! ভাগীরধী মৃত্যে অবতীর্ণ হইবার 
সময় ভগবান মহের্বরকে জিজ্ঞাস! করিলেন প্রভূ । আমি, ভূমি ও পার্বতী 


পুরতীর-। ১২১ 
এই অ্রিশক্কি একত্রে সংযুক্ত থাকার অত্যে পা্টীগঞ্' গজবজঠন করিলে, 
অনার্সে লকল পাপ হইতে যুক্ত হইবে সনে নাই, কিন্তু এ সকল পাপী- 
দিগের পাপরাশি পায় নিমগ্ন থাকিবে, হে এছ! কি্কণে এ পাপযাশি 
নয়প্রাপ্ত হইবে অনুমতি করুণ । লদাশিব ভাগীরথীর বাক্যে সন্ত হইয়। 
মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, দেবী ! ভুমি নিঃসন্দেহে সত্যে 
গমন কর। অতঃপর থে কোন ব্যক্তি তীর পর্ধযটনের পর গঙ্গাঙ্গান 
করিবে, আঁমার বরগ্রভাবে সেই পুপ্যফলে এ পাপরাশ্ি নাঁশ করিবে। 
যগ্তপি কোন ব্যক্তি ভীর্ঘ পর্যটনের পর গঙ্গাঙ্গান না! করে তাহা হইলে স্বয়ং 
আমি গুপ্তভাবে তাহার সকল পুণ্য হর্খ করিব। তগবান মহেখখয়ের নিকট 
এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়৷ ভাগগীরধী হষ্টচিতে মন্্যে অবতীর্ণ হইস্মাছেন, 
এই নিমিত্ত ভীর্ঘপর্ধটনকারীকে গঙ্গাঙ্গান করিতে হয় । উদাহরণস্বরূপ. একটা 
প্রাচীন উপদেশ প্রকাশিত হইল 1 

একদা হর, পার্বতী ও গনেশ একদে বেলাল পর্ধতে অবস্থান করিতে 
ছেন এমন সময় দেব সেনাপতি কাত্তিক তীর্ঘ পর্যটনে কূতনিশ্চিত হইয়। 
হরপার্তীর অনুমতি প্রীর্ঘনা! করিলে, তাহারা উভয়ে সৃন্তট হইয়] 
কান্তিকের বাসনা পুর্ণ করিলেন। ঠিক সেই সময় তদীয় ভ্রাতা গনেশ 
ভুঃখিত মনে মহেঙ্বরের শ্চরণে নিবেদন করিলেন যে, কাত্তিক দাদ! তাহার 
হুতগামী পক্তিসম্পঞ্জ বাহন “ময়ূরের” ঘ্াহায্ে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে 
তীর্ঘ সকল পর্ধটন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্ত পি ! আমার 
বাহন হুর্ল “ইন্দূর” আমি কিরূপে তীর্ঘদর্শন ফলপ্রাপ্ত হইব অনুমতি করুণ? 
হেগর গনেশের মনভাব অবগণ্ত হইয়া! তাহার ভুঃখ দূরীকরণার্থ বলিলেন, 
বৎস গনেশ ! তোমার কোন তীর্থ পর্ধ্যটনের আবশ্যক.নাই। তুমি যে 
তীর্ঘে গমন করিতে ইচ্ছা! করিবে- আমার উপদেশ মত তোমার জনন 
পার্কতীযঘবীকে প্রদক্ষিণ করিয়! গম্গাঙ্গান ক্দিলে তদন্ুরপ ফলপ্রাপ্ত হইবে, 
তখন গনেশকী, পিভ উপদেশ শিরোধা্য 'করিয! হটচিন্ধে একে একে তীর্থ 
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সকলকে শ্ররণপূর্ধাক জননী পার্ধতীদেবীর পদধূলি গ্রহণ ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া গঙ্গাঙ্গীন করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে গনেশজী পৃথিবীর যাবতীয় 
তীর্থ সকল পর্যাটনের ফললাঁভ করিয়াছিলেন। অত্তএষ যে কোন 
ব্যক্তি তীর্থ পর্যাটনে অক্ষম, অথচ তীর্ঘদর্শন অভিলাষী হইবেন তাহারা 
নিঃসন্দেহে সিদ্িদাতা গনেশজীর অনুকরণ করিয়া সকল তীর্ঘের ফলভোগ 
করিবেন। ৰ 

কোঁন তীর্থঘে কোন মধ্যম পুত্রকে পিগরদান করিতে নাই, অর্থাৎ জোন ও 
কনিষ্ঠ তির পিওড অধিকারী হন না। মধ্যম পুত্রের পিগু পিতৃপুরুষগণ 
স্বর্গীয় রাজা অজপুত্র দশরথের আদেশ অনুসারে গ্রহ করেন না । 

, কর্িত আছে রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়তমা মধ্যম মহিষী কৈকেয়ীর 
রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতিশম্ম ভাঁলবাসিতেন, এবং সেই কৈকেয়ীর 
অসম্ভব “বর” প্রার্থনায় তাঁহার ল্েহের পুত্তলি শ্রীরামচন্্রকে রাজ্যেশ্বরের 
পরিতর্তে বনবাস দিয়া, সেই রাঁমশোঁকে কাতর হইয়া প্রাঁপত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু নির্দেষী ভরত যখন তাহাকে পিগুদাঁন করেন, সেই সময় 
সবীক্ট দশরথ পিশাঁচরূপিণী মধ্যমমহিষীর কুব্যবহাঁর ম্মরণ করিয়া, কুদ্ধ মনে 
মধ্যম পুত্রের পণ গ্রহণ করেন নাই। প্রমাণম্বরপ দেখিতে পাইবেন যখন 
প্রীভরত গয়াঁতে ফোড়শোপচারে স্বর্গীয় পিতার শদ্েশে পিগুদান করিতে" 
ছিলেন, সেই সময় তিনি রোষভক্ষে চণ্ডালনীর পুত্রজানে ভরতের পিগু 
গ্রহণ না করিয়ণ ক্ষুধায় কাতর হইলেন এবং সতী সীতাদেবী যখন শ্রীরাম- 
লক্ষণের অন্থপস্থিতে খেলাঁচ্ছলে ফল্তীরে তাহার প্রিয় বাল্যসখিগণকে 
কৃত্িম বাঁলির রষ্ধনপুর্বক পরিবেশন করিতেছিলেন সেই সময় সীতাদেবীর, 
নিকট হষ্টচিত্ে সেই বালির পিওগ্রহণ করিয়্াছিলৈন, তথাপি ভরতের পিও 
গ্রহণ করেন নাই।  সীতাদেবী স্বর্গীয় রাজাকে ভরতের পিগদানের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে, তহুত্তয়ে তিনি বঙিয়াছিলেন বে "আমি পিশাচিনী 
কৈকেয়ীর অসম্ভব বর প্রীর্ঘনা় অসন্ধঃ হইয়া মধ্যম পৃজের পিওদান অপ্রাহ 


| পুক্রর্তীর্থ ৷ ১২৩ 
রিয়া অভিসম্পাঁদ করিয়াছি অতঃপর আমার মনন্তাপের জন্ক কোন পিতৃ- 
রুষ কোন মধ্যম পুরের পিগওগ্রহণ করিবে না। 


নারী লক্ষণ সংগ্রহ। 

সকল তীরের ও সকল ধর্ের শ্রেষ্ঠ সংসার ধর্্ম। এই সংসার ধাঁমে 
সকল প্রকার তীর্থ ও ধর্ম বিগ্ভমান থাকিয়া মন্্ষ্যাগণকে তাহাদের গুভাুভ 
কর্মফলের ভোঁগ প্রদান করিয়া থাকে। স্ত্রী সুলক্ষপা হইলে গৃহী নিরম্তর 
স্থভোগ করিতে পাঁরেন। অতএব স্থুখ সমৃ্ধির জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকের 
লক্ষণ পরীক্ষা করা কর্তব্য। দেহ, দেহের আবর্ত, গন্ধ, কান্তি, অস্তঃকরণ, 
স্বর, গতি এবং বণ পণ্ডিতের! লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান পরীক্ষা করেন । 
পদতল হইতে কেশ অবধি সমস্ত অবয়ব রমণীজাঁতির অঙ্গ লক্ষণের উত্তম 
স্থান। স্ত্রীর্পোঁকের স্সিগ্ক, মাংসল কোমল সমবিষ্ন্ত স্বেদহীন উষ্ণ ও রক্ত- 
ব্ণ পদততল ধছভোগের হুচক বলিয়া জানিবেন। রুক্ম, বিবর্ণ, কর্কশ, খণ্ডিত 
প্রতিবিশ্ব (ভূমিতে যাহার দাঁগ সম্পূর্ভাবে পড়ে না) হুর্পাককতি এবং 
বিশুদ্ধ পদতল দুঃখ ছুর্ভাগ্যের চিত্ত । চক্র স্বত্তিক, শঙ্খ, পঞ্পু, ধবজ, মীন, 
এবং আতপত্র রেখা যাহার পদতলে থাঁকে সে রাঁজপত্ী হয়। যে রমণীর 
পদতলে উর্ধরেখা মধ্যমা্ুলির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাঁহার সম্পূর্ণ স্খ- 
ভোগ হয়। মুধিক, সর্প এবং কাকের গ্তার রেখা হুঃখ দরিদ্রের সৃচক। 
উন্নত, মাংসল ও বর্তল অঙ্গুষ্ঠ অতুলনীয় সুখভোগের দুটক। বক্র, স্ব 
এবং চেপ্টা অঙ্গোষ্ঠ সুখ সৌভাগোর বিনীশক। বিশাল অঙ্ষ্ঠ হইলে 
বিধবা হয়, আর দীর্ঘঙুষ্ঠা নারী তুর্ভাগ হইয়া! থাকে । ঘন সঙন্গিবেশ 
সমুস্বত কোল অঙ্গুলিই প্রশস্ত | ' দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে কুর্লটা এবং রুশ 
অঙ্গলি হইলে অতি দিধ্না হয়। শান প্রকাশিত আছে আ্রীভাগ্যে ধন 
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ও পুরুধ ভাগ্যে সন্তান হইয়া! থাকে। হত্ব অঞ্চুলি অল্প আঘুর় লঙ্গণ' 
এবং কুটিগ অগুলি হইলে কুটিল হ্যাবহাপ্রযুকা হয়। চেপ্টণ অঙ্গুলি হইলে 
দাী হয়। বিরলাঙ্ুলি দরিদ্রের চিহ্ন বলিয়া জানিবে। পদ্গাঙ্তুলিঘয় 
যদি পরস্পর উপধু্ণপরি আরঢ় হয়, তবে সে রমণী পতিকে বিনষ্ট করিয়া! : 
পরের দাসী হইয়! থাকে যে রমণীর গমনকালে ভূমি হইতে ধুলি উত্থিত 
হয় যে নিশ্চয় কুলক্ষর ধিনাশিনী পাংগুলা হইয়া খাকে। যে রমণীর 
গমন সময়ে কণিষ্ঠাঙ্গুলি তৃমি স্পর্শ করে না, সে এক শ্বামীকে বিন করিয়া 
দ্বিতীয় স্বামী পরিগ্রহ করে। যাঁহার অনামিকা! অঙ্গুলি ভূতল ম্পৃষ্ট না 
হয়, সে ছুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমাঙ্থুলি তৃতলম্পর্শ না 
করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা! এবং মধ্যমা এই হুই 
অঙ্গুলি যাহার.নাঁই অথবা ক্ষুদ্র, সে নারী পতিহীন! হয় । যাহার তর্জনী 
অঙ্গুলি অঙ্নষ্ঠের সহিত একেবারে মিলিত, সে বন্ঠাকালেই কুলট! 
ইয়। দগ্ধ, সমুক্পত, তাম্রবর্গ ও ও স্ুবৃত্ত পদনথ শুভস্চক। স্ত্রী 
লোকের উন্নত, ন্থেদহীন, কোমল, মন্থন, মাংসল এবং শিরাবিহীন 
পাদপৃষ্ঠ রাজ্জীত্বের চক । মধ্য নজর চরণপৃষ্ঠ দারিদ্রের আর যাঁহার চরণপৃষ্ঠ 
শিরা বল, সে নিরন্তর অ্রমণশীলা হয়। যে নারীর পাঁদপৃষ্ঠ রোমশ, তাহাঁকে 
দাসী হইতে হয়। মাংসবর্ধিত পাদপৃষ্ঠ ছুর্ভাগ্যের চিহ্ন। শিরাশৃক্ত 
স্ববর্তল গুঢ়গুলফ কল্যাণজনক। যাহার গুলফু € গোড়ালী ) শিথিল ও 
দেখিতে নিষ্ন তাকে ভুর্ভাগ্যব্তী হইতে হয়। পাঁফিভাঁগ সমীন হইলে 
সেই বমধী কল্যাপভাগিনী হই থাকে । যেস্ত্রীর পাঁঞ্ি স্থুল সে ছূর্ভাগ্য- 
বর্তীহয়। পাফি উন্নত হইলে কুলট! এবং দীর্ঘ হইলে স্ঃংখতাঁগিনী হইয়া 
থাকে। যে স্ত্রীর জজ্ঘাঁযুগল সম, সিদ্ধ, রোমশৃন্ত, শিরাবর্জিত, ক্রমবর্ত,ল 
ও অতি মনোরম হয়, সে নিশ্চয় রাঁজমহিষী পদে অধিঠিত হইয়| খাচক। 
এক একটা রোমকুপে এক একটা রোম বিস্তমান দাফিলে সেই স্ত্রী ্বাজপত্থী 
হয়, হুইটি রোমও লুখের দিচ্ছ, কিনতু যাহার রোষন্কুপে তিন দিনটা যো 
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থাকে, তাহাকে বৈধব্য হগ্্রণায় দগ্ধীডৃত হইতে হয় । যাহার জান বর্ত,ল ূ 
ও মাংসল সে দুলক্ষপা বলিয়া পরিগণিত। জা মাংসহীন হইলে সেই 

নায়ী বৈরিনী হইয়া থাকে। অবর্ত'ল জানু দারিদ্রের চি্চ। যাহার উর 
যুগল শিরাশূঙা, হত্তিগুগ্াঁকার, ঘন, মন্ণ, স্ুগৌল ও যৌমশূন্য সে নাষী 
রাজমহিষী হইয়া সুখতভোগ করে। রৌমশ উরু বৈধব্যের চিহ্ত। উরু চেষ্টণ 
হইলে সেই রমণী হূর্ভাগ্যবতী' হয়, মধ্যে ছিপ্রবিপিষ্ট উরু মহাদুঃখের চিহ্ন এবং 
কঠিন ত্বকৃবিশিষ্ট উরু দাঁরিছ্রের চিহ্ন। যে নারীর কটি চতুর্বিংশঙ্গুলি 
প্রমাণ সমুচ্চ নিতম্ব শৌভিত ও চত্রন্ত্, পেই নারী শুখভাগিনী হয়। নারী 
জাতির কটিদেশ মি, চিপিট, দীর্ঘ, মাংসবর্জিত, কর্কশ ও তত্ব ও রৌমশ 
হইলে ছুঃখ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নারীজাতির নিত্তম্ব উচ্চ, 
মাংসল ও বিশাল হইলেই গ্রশস্ত। যে রমণীর শ্থি্ষযুগল' কপিখ ফলের ন্যায় 
বর্তল, মাংসল, ঘন ও বলিবর্চিত, তাহার প্রীতি ও নুখবৃদ্ধি হয়) বস্তি 
বিপুল, কোমল ও অল্প উন্নত হইলে সুলক্ষগ জাঁদিবে। যে নারীর নাভী 
দক্ষিণাবর্ত ও গম্ভীর, সে. সুখসম্পদভাঁগিমী' হয়'। নাভী বাক্তগ্রস্থি, উত্তান 
ও বাথাবর্ হইলে কুলক্ণ জাঁনিবে। যে নারীর কুক্ষী বিশাল, সে নুখ- 
ভাগিনী এবং বহু-পুত্রপ্রসবিনী-হয়। যাঁহীর কুঙ্গি মও্কের' জঠয়ের ভাঁয়, 
তাহার গর্ভজাত পুত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়৷ কুক্ষি উন্নত হইলে সেই 
নারী বন্ধ্যা হইয়া থাকে। বলিবিশিষ্ট কুক্ষি ₹ লৈ প্রজা হয় এবং কুক্ষি 
আবর্তবিশিষ্ট হইলে সে দাসীত্ব শৃহ্খলে বন্ধ হয়' ্ধিজাতিয পাশ্দেশ 
সম, মাংসঙগ মগ্গস্থি; কোমল ও সুদৃষ্ট উহা! সুখনৃচক এবং হাহার পাশগুগল 
দৃষ্ঠপিয়া, উন্নত ও রৌমণ হয় সে বন্ধ্যা, ৃষ্চরিহা! ও ছূ্নী হই থাকে । 
যাহার জঠরাদেশ- কষ, পিয়া শৃল্ট ও সৃহূত্রকবিিষ্ট ষে- ডোগাট্যা হয় ও. 
মিষ্টার সেবন কমে উদয় বুদ্ধ, কুগ্মাশ, হৃদ ও ববাীতি হইলে তাহা 
কিছুতেই' পরিপূর্ণ হয় মী! তাদৃশ উদর দুঃখ দারিত্রত লক): 'যে'রমমীর, 
কহ! লনা সে. ঈতুরঘাতিনী-ও দেবযধাঁতিনী হয়| মধ্যভীগ। টপ হইলে: 
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লেই-জী নুখ-হৌভাগ্যশালিনী হয় এবং যাহার মধ্যতাগ অিবলিবিশি্। সে 
ভৌগসম্পন্া৷ হইয়া থাকে । . স্তনত্বয় ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও নম হইলেই 
প্রশস্ত । স্থুলাগ্র, বিরল ও শু স্তনত্বয় চঃখের চিহ্ন । যে রমণীর স্তন দক্ষিণে 
উন্নত হয়, সে পুত্রবরতী হইয়া থাকে এবং বামে উন্নত হইলে সৌভাগ্যন্তন্দরী 
, কন্তা প্রসব করে সন্দেহ নাই। যাহার স্তন ঘটীবনতস্থ, ঘটাতুল্য সে স্ত্রী 
ছুশীলা হইয়া থাকে। ল্ুদৃঢ, স্তামবর্ণ ও ন্মবর্ত,ল চুচুকঘয়ই শুভ চিহ্ন 
যাহার চুচুরুঘয় অস্ত মগ্ন) দীর্ঘ ও কূপ সেনারী চিরদিন ক্লেশভোগ করে। 
যে স্ত্রীর জক্রযুগ্নল পীবর নে বহু ধনধান্কবতী হয় এবং-জক্র শ্লীথাস্থি, বিষম 
নিম হইলে ছুঃখভাঁগিনী হয়। যাহার স্কন্ধযুগল অক) অদীর্ঘ অনত 
ও'অবন্ধ সে স্থথ 'ভীগ্যবতী হয় এবং ধীহার্ স্বন্ধ'বক্রঃ স্থল ও রোমশ, 
তাহাকে বিধবা হইয়া পরের দাসীত্ব করিতে হইয়া! থাকে। যে নারীর 
বাহুযুগ্রল রোমশূন্ত, শিরা শৃষ্ঠ, গুঢগ্রস্থি, কোমল ও গৃঢাস্থি, সে ভাগ্যবতী 
ও সুখভাগিনী হয়। বাহঘয ত্রদ্ব হইলে ছুর্ভাগ্যের অধিনী হয়। অনুষ্ঠ 
ও অন্থান্ত অঙ্কুলি সমূহ একত্র করিয়া সম্ুথে আকুঞ্চিত করিলে যাহদের 
করদ্ব় কোমল কোরকের মত হয় সেই হরিণলোচনাগণের বহু স্থখভোগ 
হইয়া থাকে। যে নানীর হস্ততল কৌমল, মধ্যোক্নত রক্তবর্ণ অবক্র ও জুন্দর 
এবং যাহার হস্ততল প্রশস্ত অল্প রেখা বিগ্কমান আছে সেই নারী চিরদিন 
ন্ুখভোগ করে। স্ত্রীলোকের বামহন্তে গজ বাজী, বৃষ, প্রাসাদ ও বজ্ারৃতি 
রেখা বিষ্বম্দ থাঁকিলে, তাহার গর্তে যে পুত্র জন্মে, সে তীর্ঘপর্যাটক হয় । 
যে রমণীর কল্পতলে শকট বা! যুগ কা্ঠাকৃতি রেখা দৃষ্টি হয়, সে কৃষকের 
ভারধ্া হইয়া! থাকে। . যাহার করতলে চামর, অন্কুশ ও ধনরেখা বিস্যমান 
থাকে সে রাঁজমহিষী. হস । যে. রমদীর অনুষ্ঠসূল গ্ঘইতে হহিগত হইয়া 
একটা রেখা কনিঠায় মূল পর্যন্ত স্পর্শ করে, সে স্বামীঘাঁতিনী হয়। তাদৃশী 
রমনী সর্বদা পরিতাজা! ৷ : থে নারীর করতলে শৃগাঁল, মণুক, অহি, কষ, 
বৃক, বাঁসব, বৃশ্চিক, মার্জার ও ওদ্রাকার চিঠু দৃষ্ট হয়, সে চিরদিন দুঃখ 
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ভোগ করিয়া! থাকে । অঙ্গুলি সমূহ অত্যন্ত হরত্ব, কুশ, বিরল ও বক্র হইলে 
চিরর্মা হয়। যে সকল নারীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু বিমান থাকে। 
ভাহারা প্রায়ই স্থৈরিপী হয়। পুরুষের নথে প্রীরূপ চিহ্ন থাকিলে তাহাকে 
চিরছুঃখী হইতে হয়। যে নারীর পৃষ্ঠদেশ. রৌমশ সে নিচ্চয়ই বিধবা 
হয়। যাহার চিবুক অঙ্গুলিঘ্য় পরিমিত, ম্থকোমল, পীন ও বৃত্ত সে 
সুখ সৌভাগ্যবতী হয়। কপোঁল যুগল রোৌমশ, কর্কশ, নি্'ও মাঁংসহীন 
হইলে উহা! অগ্রশস্ত, যাহার মুখ পিতার মুখের ন্যায়, দে নারী সখভাগিনী 
হয়) অধর পাটলবর্ণ, বর্ত,ল, দগ্ধ ও মধ্যভাগে রেখাঙ্গিত হইলে তাহা 
শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দস্তসমূহ গোছুঞ্ধবৎ শুত্রবর্প, গগিপ্চ, ছাত্রিংশং 
পরিমিত নীচে ও উপরে সমভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত হইলে উহা 
শুভহুচক ৷ যাঁহার দত্ত পীতব, শ্তাব, স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্তারৃতি ও 
বিরল, তাহাকে চিরদিন ছুংখ ভোগ করিতে হয়। দত্ত বিকট হইলে 
কুলটা হইয়া! থাকে । যাহার জিহ্বা স্বেতবর্ণ, জলে তাহার ' মৃত্যু হয়। 
জিহ্বা স্থামবর্ণ হইলে সে নারী বিবাঁদপ্রিয় এবং জিহ্বা! মাংসল হইলে দরিদ্র 
হয়। জিহ্ব। লক্বা! হইলে অভক্ষ্য ভক্ষিণ] এবং বিশাল হইলে সেই নাবী 
প্রমাদভাগিনী হয়। হাস্তকালে যাহার দশনসমূহ বহির্গত না হয়, গণ্ডদেশ 
ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়। উঠে এবং চঙ্ষুদ্বয় নিমীলিতন! হয় নেই নারী ুলক্ষণা, 
সমবৃত্ত লমপুট ও স্বল্প ছিদ্র বিশিষ্ট নীসিক! শুভসুচক। যাহার নয়ন 
গোলাকার সে নিশ্চই কুলটা হয়। যে নারী মেষাক্ষী, মহ্ষাক্ষমী ও কেক- 
রাক্ষী, তাহারাই চিরছুংখ ভোগ করে।' যে নারীর বামচক্ষ কাল সে 
পুংস্চরী হয়। কিন্তু দক্ষিণচক্ষু কাল হইলে বন্ধা হইয়া থাকে। অমিলিত, 
বর্তল, কোমল রোমবিশিষ্ট রুষ্ধর্ণ ও কার্দুকাঁকাঁর জযুগলই প্রশত্ত। 
ললাটে ন্বস্তিরেধা। থাঁকিলে সে নারী রাঁজমহিধী হইয়া থাকে.। যে নারীর 
মন্তক লঘ্িত সে দেবরঘাঁতিনী হয় । মন্তুক রোম, উন্নত ও বিশাল 
হইলে চিররোগিবী হইয়া! থাকে $. সরল: সীমকমেপেই শুভন্চক |. মন্তক 


১২৮ তীর্ঘত্রমপ-কাঁহিনী । 


স্থল হইলে সে নারী বিধবা হয় এবং দীর্ঘ হইলে কুলটা' হইয়? থাফে। 
যাহার কেশ অলিকুলের স্যার কাস্তিবিশি্, সুক্ষ, দগ্ধ, কোমল ও কিঞিৎি 
অকুঞ্চিততাগ্র, সেই' নারী সুখভাঁগিনী হয়। স্ত্রীজাতিক বাম কপালদেশে 
রক্তর্ণ নশকরেখ। থাকিলে, সে হি্টা্ন ভোজের পাত্রী হই থাকে । যে 
নারীর দক্ষিণ স্তনে ্নকবর্ণ তিলক বা পদ্মাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়' তাঁহার গর্তে 
চারি কল ও'তিন পু উৎপন্ন হয় । যাহা'র বাঁম স্তনে তিলক বা পদ্মার 
চিন্ত থাঁকে, তীহার একটা পুত্র সন্তান জন্মে। গুহোর দক্ষিণভাগে 
তিলক থাঁফিলে' রাঁজমহিষী বা' রাঁজমাতা হয়'। নাঁসিকার' অগ্রদেশে 
কৃষ্ণবর্ণ মধক চিহ্ন থাঁফিলে সে নারী পতিধাঁতিনী হয়! যে নারী প্রমুপ্তা 
বস্থায় দস্তে দস্তে কট কট শঙ্ধ বাঁ প্রলাপ করে, সে অলক্ষণা বলিয়া 
গনণীয়। কটিদেশে অবর্ত থাফিলে, সেই নারী ছুঃশীলা হয়। নাভিতে 
অবর্ থাকিলে পতিত্রততা হইয়া' খাঁকে, এবং পৃষ্ঠে অধর্ভ খাঁকিলে পতি- 
ঘাতিনী বা কুলটা হয়'। বিশ্বেশ্বরের কপাঁতেই' গৃহীগণ সুশীলা, সাধী, 
লক্ষণ] স্ত্রীলাভ করিয়া থাঁকে। যেনারী সুলক্ষণা হইয়া ও দুশ্চরিত 
হয়) সে কুলক্ষপাঁর গিরোমণি এবং যে অলক্ষণা হইয়াও পতিব্রতা হয়, 
সে সর্ধনুলক্ষণের আধার সন্দেহ নাই। যে সফল স্ত্রী ইহজস্মে কুমারি- 
গণকে নানা অলঙ্কান্বে অলঙ্কৃত করে; পল্পজন্মে ভাহারাই সুরূপা ও সুঙ্ক্ষণা 
হয়। জন্নাস্তরে যে সকল রমণী ভক্তিসহক্কাঁরে' ভবাণীদেধীর অর্চনা 
করিয়াছে, তাহাঁরাঁই ইহজন্মে নুশীলা ও পতি বশবর্তিনী'হই। যাহাঁদের 
প্রতি স্বামী অন্থবৃূল থাঁফেন, সেই সফল নারীই অবলীলাক্রমে স্বর্গ ও 
মৌক্ষলাভ করিত পারে। লুলক্ষণা পরীক্ষান্তে' নারী' গ্রহণ করা সুধী 
ব্যক্তির' কর্তব্য । 

প্রজাপতির ির্বন্ধ নামে একটী প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল" 
এবনদ! মহধি নাষদ বীণা যন্ত্রে হরিগুণ' গাদে বিজোর' হইয়া পিনোল নদীর" 


পুফরতীর্থ। ১২৯ 


হেতু একটী নির্জন স্থান অন্নুসন্ধান কবিতে করিতে দেখিলেন যে এ 
নদীকুলোপরি স্বয়ং ব্রন্ধা স্তপিকৃত কুশরাশি স্থাঁপনপূর্ববক উপবিষ্ট হইয়া 
কি করিতেছেন । নাঁরদমুণি ভাঁগ্যক্রমে পিতৃদেবের দর্শন পাইয়া! মনের 
আনন্দে তীরহার নিকটবর্তী হইয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং দেখিলেন 
যে তিনি প্র কুশরাশির মধ্য হইতে এককালীন ছুই গাঁছি কুশীকর্ষণ করিয়া 
গাঁইট বন্ধনপূর্ব্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রক্গার ঈদৃশ ব্যাপার 
দর্শনে তাঁহার কারণ নির্দেশে হেতু নারদ আর অগ্রসর না হইয়া সেই 
স্থানেই বিস্ময় বিক্ফারিত নেত্রে দর্তায়মান হইয়া অবলোকন করিতে 
লাগিলেন, এইরূপে বহক্ষণ নানাপ্রকাঁর চিন্তা করিয়াও ইহার হেতু নির্দেশে 
অক্ষম হইয়! কৃতাঁঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিঁতঃ ! আঁপনি এই নির্জন জনশুন্ 
তটে বসিয়া কি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্ধিদ্ 
হইয়াছে, অতএব কৃপাঁপূর্ববক প্রকাঁশ করিয়া! আঁমাঁর বাঁসনা পূর্ণ করুন। 

ব্রহ্মা নারদের এতাঁদৃশ ঝাক্য শ্রবণে অকপটচিত্তে বলিতে ,লাঁগিলেন, 
বং! ইহা আর কিছুই নয়, কেবল কোন্‌ পুরুষের সঙ্গে কোন্‌ নারী 
পরিণরস্ত্রে আবদ্ধ হইলে কিরূপ কন্মফল ভোগ করিবে, সেই সকল বিচার 
করিয়া তাহার সংঘটন করিতেছি, কেননা ইহজন্মে ধিনি যেরূপ কর্ণ 
করিষাছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফলভোগ করিতে হইবে । 

বিধাতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া! তাঁহার বড়ই কৌতুহল জম্মিল, 
তিনি পুনর্বার তাঁহার কুশবস্ধন নিক্ষেপ সময় অতি বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁত: ! আপনি এইমাত্র যে গ্রস্থি প্রদান করিলেন 
ইহার মধ্যে স্ত্রীই বা কে আর পুরুষই বা কে এবং নিবাঁসই বা কোথায় 2 
্রন্মা, শ্নেহসহকাঁরে উত্তর করিলেন, বস! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিতেছ উহাদের হুএরই মধ্যে কেহই এক্স্বণে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
তীহার নিকট এরূপ উত্তর পাইবেন তাহা নারদ কখন আশা করেন নাঁই ? 
সুতরাং তাহার কৌতুহল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে 


স্থির করিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যখন এক্ষণে ইহারা জন্মগ্রহণ করে নাই, 
তথন যাহাঁতে হহাঁদের ছুএর মধ্যে পরম্পর পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
ন|৷ পাঁরে তাহার নিমিত্ত আমায় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যগ্পি 
সফল হয়, তাহা হইলে জাঁনিব যে ইনি যে সকল গ্রন্থি নিক্ষেপ করিতেছেন 
বাপরে করিবেন উহা সর্বেব মিথ্যা । এইরূপ নানীপ্রকার চিন্তা করিয়] 
পুনর্ধার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো ! যে গ্রন্থির ব্ষয় জিজ্ঞাস! 
হইল ইহারা কোন্‌ স্থানে কিরূপ অবস্থার জন্মগ্রহণ করিবে? অন্তর্ধামী 
বিধাতা নারদের মনৌভাব অবগত হইয়া বলিলেন, ব্থস ! অধিক কিছুই 
বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জাঁনিও যে বালকটা গৌরাপ্র রাজার 
পত্ররপে আর কন্ঠাঁটী জ্ুনাদ্বীপের অধিপতি মহারাজ চন্্রশৈখরের কন্যারপে 
জন্মগ্রহণ করিবে। নারদ বারম্বার নানীপ্রকার বাক্যের ছলে নিজের 
অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়! তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করেনা সে আপন মনে একই ভাবে চলিতে 
থাক! দিনের পর দিন, মাসের পর মাঁপ, বংসরের পর বংসর, গত 
হইল কিন্ত সেই বাঁলক বাঁলিকার বিষয় একবারও নাঁরদের মনকে অধিকার 
করিল না। কোন সময় বিষ্লেকে নারদ ত্রহ্মাকে দর্শন করিয়া সেই 
কুশগ্রস্থির বিষয় স্থৃতিপটে উদ্দিত হইল । তখন নারদ এক বুদ্ধ ত্রাঙ্মণের 
বেশে রাজা গৌরাষ্ট্রের দবারদেশে উপনীত হইলেন এবং অবগত হইলেন 
যে রাজা এতাঁবৎকাল অপুত্রক ছিলেন সম্প্রতি একটা সর্বন্ুলক্ষণ পুত্রলাঁত 
করিয়া তাহার মঙ্গল কামনীয় মনের উল্লাসে নাঁনাপ্রকার দান ধ্যান করি- 
তেছেন। ছদ্মবেশী নারদ মনে মনে ভাঁবিলেন যে ্রনহ্ধা যথার্থ বলিয়াছিলেন 
যে এই বালক বালিকা অগ্ঠাঁপি জন্মগ্রহণ করে নাঁই। এইবূপে বালকের 
তত্ব অবগত হইয়া জন্থুনাদ্বীপাঁধিপতির নিকট বাঁলিকাঁর তত্ব সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

এক দিবস মহারাজ চক্্রশেখর তাহীর প্রিয়তম মহ্ষীর সহিত উদ্ভানের 


পুক্ষরতীর্থ । ১৩১ 


সরসীতটে সুশীতল মরুত হিল্লোলে বসিয়। সুখান্থভব করিতেছেন এমন সময় 
একটী শ্লোক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। জিস্কা ঝুটামে এত্বে 
মজা! না জাঁনে সাঁচ্চামে কেয়া! হায়।” এইরূপ শ্রুত হইয়া মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ একজন অন্ুচরকে আদেশ করিলেন যে যিনি এরূপ বলিলেন, 
তাহাকে আমার নিকট সমাঁদরে লইয়া আইস। ভৃত্য রাজ আজ্। প্রাপ্ত 
হইয়া কিয়দ্দ'র মাত্র অগ্রসর হইয়া এক দীর্ঘকাঁয় শুষ্ককলেবর দীর্ঘ 
জটাঁবিশিষ্ট সন্গ্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাহার মুখনিঃস্থত শ্লোকটী অনুমান 
করিয়া তাহাকে রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন করাইলেন। সন্যাসীও বিনা 
আপক্তিতে তাহার সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই তেজপুণ্জ 
শুধকায় সন্যাসীকে দর্শন করিয়! দম্পতিদ্বয় যথা! বিহিত বিধানে ভক্তিপূর্বক 
অচ্চনা করিয়া আঁসন প্রদান করিলেন | 

ক্রমে নাঁনাপ্রকার কথোপকথনের পর সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেন যে 
রাজার অগ্ভাঁপি কন্া হয় নাই, তখন তিনি বলিলেন মহারাজ ! এই আসার 
সংসার স্বভাঁবতঃ শোঁক দুঃখেই পরিপূর্ণ । ইহার কি ঝিষ্টত্রগতি, ধনীই 
হউন আঁর নির্ধনীই হউন ভবিষ্যত উন্নতির আঁশী চেষ্টা করিয়৷ সকলেই 
এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন এমন কি আমাদিগকেও নানাগ্রকার 
প্রলোভনে মৌহিত করিয়াছে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাঁইবেন না ষিনি 
আশীর মৌহমক্সী শক্তিতে ভুলেনা ৷ অতএব রাঁজন্‌ ! আপনি সকল হুঃখ 
পরিত্যাগ-পূর্বক সেই সর্বশক্তিমান ্রেচ্ছাময় শ্রীহরির আরাধনা করুন। 
তাহার রুপা হইলে আপনার অৃষ্টে সন্তানলাঁভ হইবে সন্দেহ নাই। 
প্রমানম্বরূপ দেখুন সমুদ্রমন্থণকাঁলে স্বয়ং বিষ লক্ষমীদেবীকে লাভ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু মহাদেব কালকুট বিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। এই 
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জীনা যায় যে ভাগ্যই সর্বত্র বলবানি হয়, 
বিষ্ভাতে বা শক্তিতে কিছুই হয় না দৃষ্টাস্তস্ববূপ বিচার করুন হরিহর উভয়ে 
তুল্য হইয়া এক যাত্রায় পৃথক ফললাভ করিয়াঁছিলেন। 


১৩২ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী । 


এইবূপ নাঁনীপ্রকাঁর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাঁক্যালাপের পর সন্যাঁসী 
বিদায় প্রার্থনা করিলে মহাঁরাঁজ নাঁনাছলে সময় অতিবাহিত করিতে 
লীগিলেন এমন সময় বাঁজ্জী অতিথি সংকাঁর হেতু পাঁন ভোঁজনের নাঁনাঁবিধ 
উপাদেয় সামগ্রী আয়োজন-পর্বক স্বহস্তে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞুলিপুটে 
সন্যাঁসীকে বলিলেনঃ যোগীবর ! ভাগ্যক্রমে অগ্ক আঁপনাঁর দর্শনলাঁভ 
করিয়াছি কৃপাঁদীনে অদ্য 'আতিথ্যস্বীকীর করিয়া আমাদের মনৌবাঞা পূর্ণ 
কর্ছন। কঙ্ন্যাসীর ইচ্ছা না থাকিলেও রাণীর সেই অলৌকিক শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়! তাঁহার আঁশ' পূর্ণ করিলেন এবং তীহাঁর বাঁৎসল্যভাব 
অবলোঁকনে প্রীত হইয়া পিতৃবাক্য স্মরপপুর্রক বলিলেন মাতঃ! তোমার 
ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই কথা বলিয়া স্বীয় কুম্গুল হইতে 
একটা সুপর ফল গ্রহণপূর্বক মহিষীকে প্রদান করিয়া বলিলেন জননী ! 
আমার এই ফলটা অতি গোঁপনে শুদ্ধচিত্তে ভক্ষণ করিবেন আশীর্বাদ করি 
'আঁমার এই ফলভোঁজনের ফলস্বরূপ আঁপনি শস্রই এক পরম রূপলাবন্যময়ী 
পল্মপলাঁশলোচন৷ কন্তাঁর মুখদর্শন করিবেন । 

রাঁণী সন্ত্যাসীপ্রদত্ত সেই অমূল্য ফলপ্রাপ্ত এবং তাঁহার আশীর্বাদ 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তষ্ট হইয়৷ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দৈবশক্তিকে 
ধন্য, কেননা অসম্ভবকে মুহুর্তেক মধ্যে দৈব ব্যতিত কে সংঘটন করিতে 
পাঁরে। পুত্রমুখ দর্শন আশে এতাঁবংকাঁল কতবার ব্রত করিলাম এক 
নিমিষের জন্য কখন স্বপ্রেও ভাবিনি যে আমি গর্ভবতী হইব কিন্তু জানিনা 
আজ কোঁন দেব কোনছলে সন্্াসীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশা 
বলবতী করাইল। এই মুণিপ্রদত্ত ফলটি ভক্ষণ করিলে আমি কন্ঠার 
মুখাদর্শন করিব সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এইরূপ নানীপ্রকার চিন্তা 
করিয়। মনের সুখে পুনরায় পতিসনে মিলিত হইলেন ! 

কাঁলপ্রভাঁবে রাণীর গন্ত'লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগণমগ্ুলস্থ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ 
দেখিয়া একবিম্দু জলের আশায় চাঁতকপক্ষী যেব্ূপ আনন্দিত হয় মহা" 


পুক্ষরতীর্থ। ১৩৩ 
রাঁজ চন্ত্রশেখর, মহিষীর গর্ত লক্ষণে সন্তানের মুখদর্শন আঁশে সেইরূপ দিন 
গনণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসময়ে রাণী এক ' সর্বনুলক্ষণা 
কন্ঠারত্ব প্রশব করিলেন, তাহারা আশাঁপথের পথিক হইয়া কন্ঠালভি 
করিলেন বলিয়! এঁ কন্ঠার নাম আশাময়ী রাখিলেন। 

আশাময়ী দিন দিন মাতৃন্নেহে পরিবদ্ধিত হইয়! রাজগৃহের শোভাবর্ধন 
করিতে লাঁগিল। নাঁরদের মনে সদীসর্ধদা এই বাঁলক বালিকাদের 
পরিণয় বিষয় জাগরূপ ছিল, তিনিও যথাঁসময়ে নাঁনাবেশে রাঁজভবনে 
যাঁতীয়াত করিতে লাগিলেন এবং আশীময়ীর সুন্দর্য্যমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া 
মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন কিন্তু ইহাঁদের উভয়েরর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ 
প্রকারে পরিণর সুত্রে আবন্ধ না হয় সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

কাঁলগ্রভাবে আঁশাঁময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, রাজা 
চন্দ্রশেখর নীনাস্থানে সর্ধসুলক্ষণ স্ুপ্রী পাত্র অন্থুসন্ধানার৫ধে ঘটকদিগকে নিযুক্ত 
করিলেন। নাঁরদর্ধাষি সদাঁসর্বদা নাঁনাঁবেশে বালক বাঁলিকাঁদের পিতা 
মাতার নিকট গমনাঁগমন-পুর্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে পরাশ্ুখ 
হইলেন না কিন্ত নিজের অভিপ্রায় .গোঁপন রাখিলেন। ঘটকগণ স্ব শ্ব 
দক্ষতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়! ভারতের নানাস্থানে যাত্রা করি- 
লেন। কেহবা! মহাঁরাঁজ চন্দ্রশেখরের সমকক্ষ রাঁজীর পুত্রের সহিত সঙ্বস্থ 
স্থিরীককৃত করিবার জন্য দিগ্দিগান্তর হইতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। 
জন্থুনাদ্বীপাঁধিপতি এ সকল সংবাঁদ স্বীয় মহিষীকে শ্রবণ করাইয়া মতামত 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এইরূপে আশাঁময়ীর সুন্দর্য ভারতের সর্বস্থীনেই 
প্রকাশিত হইল। মহিষী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়া প্রজাপতির 
নির্বন্ধ হেতু তাঁহার অধীনস্থ রাজা গৌরাষ্টের পুত্রকেই মনোনীত করিলেন। 
মহারাজ চন্দ্রশেখর মন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্য ম্মরণ করিয়া গোপনপূর্ববক 
রাঁণীকে নানাপ্রকাঁর শীস্তনা করিতে লাগিলেন যে, রাঁজা গৌরাষ্ট আমার 
অধীনস্থ, অন্যান্য প্রজাগপ_ 





১৩৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


আমীয় কর দিয়া থাকেন, অতএব তাহার পুত্রকে আঁমি কন্যা সম্প্রদান 
্ আঁমাঁর মাঁনের হাঁনি হইবে। রাজা হীস্দ্বীপাঁধিপতি সকল 
বিষয়ে ধনে, মাঁনে, কুলে, আমার সমকক্ষ এবং তাহার একমাত্র সুশ্রী 
পুত্রকে আমি মনোনীত করিয়াছি, প্রাণের আশাময়ীকে এ পাত্রের সহিত 
সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মাঁন ও গে।রব উজ্জ্রল হইবে। 

এতত্শ্রবণে রাঁণী রাঁজসমীপে নীনাপ্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া স্বীয় প্রার্থনা 
জাঁনাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহাঁরাঁজ ! নারীও1তির সর্বপ্রকার সুখ ছুঃখ 
একমীত্র পতির উপর নির্ভর করে। হীস্তদ্বীপাঁধিপতি রাঁজ৷ উত্তালপাঁদ 
স্বয়ং বিদ্যা, বুদ্ধি, ও শশ্ব্ধ্যে শোভিত সন্দেহ নাই কিন্তু লৌকমুখে শুনিতে 
পাঁই তীহার একমাত্র পুত্রটা মাকাঁলফলের ন্যায় সুশ্রী এবং শিমুল ফুলের 
ন্যায় নিগুণ । কথিত আছে বে ধনবাঁন ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা প্রীয়ই বিদ্যা 
ও বুদ্ধিহীন হইয়1 থাঁকে, ত্র সকল পুত্র খন অতুল প্রশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, 
তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া দকল কার্ধ্যই করিয়া থাকে, 
ভাল মন্দ কোন বিষয় দৃক্পাত করেনা এমন কি স্বীয় জন্মদাতা, পিতা 
মীতাকেও দ্বণা করে আপন পত্বীকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়া! পরক্ত্রীতে 
আশক্ত হয়। চাটুকারদিগের প্রলোভনে মাঁন সম্্রম সমস্তই নষ্ট করে, 
সেই সকল ব্যক্তি নিজেই যখন সুখী হইতে পারেনা তখন কিরূপে আপন 
পত্বীকে সখী করিবে? 

আমার আশাময়ী আপনার একমীত্র অতুল এশ্বধ্যের অধিকাঁরিণী, তখন 
ধশ্ব্য্ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া! যাহাতে ন্লেহের আশ সর্বপ্রকার সুখী হয় 
মেইরূপই প্রার্থনা করিতেছি । গৌরাষ্ট রাঁজার সর্চগুণসম্পন্ন কোঁটাকন্দর্প অন্ধ 
পম রূপলাবণ্য পুত্র সম আর দ্বিতীয় দেখিতেছি না । স্বামীন ! যগ্ঘপি আমার 
প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে গৌরাষ্ট রাজপুত্রের সহিত 
আশার বিবাহ স্থির করুণ নচেৎ আপনার ইচ্ছান্ুরূপ . যাঁহা ভাল বুঝিবেন 
(সইরূপই কুরিরেন দাসীর মতামতের কোন আবশাক হ্যাষলী। । 


পুষ্ষরতীর্থ | ১৩৫ 


বহারাজ চন্ত্রশেখর মহিষীর যুজপূর্ণ উপদেশ বাঁক্যে মনে মনে অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইলেন কিন্তু নীরদের কুহকে পতিত হইয়া তাঁহাকে পুর্বসন্থল্ 
অনুসারে হীন্তদ্বীপাঁধিপতির পুক্রের সহিত আশাময়ীর শুভবিবাহ সম্পূর্ণরূপে 
স্থিরীকৃত করিলেন। সেই দিবস হইতে রাঁজ্যমধ্যে উৎসবের আত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

মহিষী মহারাজের কাঁ্ধ্যকলাঁপ দর্শন করিয়! মনে মনে কুদ্ধ হইলেন। 
কর্ণসত্র প্রজাপতির আজ্ঞায় রাণীর সহায় হইল, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতিত 
কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদ মুণি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন যাহাতে গৌরাষ্ট্ রাজার পুত্রের সহিত বিবাহ না হয়, অপর দিকে 
কর্মস্ত্র মহিষীর সহাঁয় হইয়! উক্ত রাজপুত্রের সহিত যাহাতে বিবাহ হয়, 
এইরূপ প্রকারে তাহাঁদের উভয়ের মনোমধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 

মহিষী রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বুদ্ধিবলে স্বীয় কন্যার 
একথানি অলেখ্য সহিত আঁপন অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিয়া অতি গৌঁপনে 
গৌরাষ্টরাঁজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন । রাঁজপুন্র সেই পত্রে রাজ্জীর 
নানীপ্রকার উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাঁব হেতু বাঁজকন্তাঁর অপরূপ 
রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়! তাঁহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিলেন। 

এদিকে হাস্তদ্বীপাঁধিপতি বিবাঁহের দিন সমাঁগত দেখিয়া শ্বীয় সৈন্ঠ 
সাঁমস্ত পরিবেষ্টিত হইয়! পুত্রের সহিত জন্ুনাদ্বীপাঁধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর 
ভবনে অতি সমাঁরোহে বিবাহের জন্য শুভযাত্র! করিলেন, তখন নারদখষির 
আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি একবার পাত্র ও একবার পাত্রীর বাঁটীতে 
গমনাগমন করিতে লাগিলেন ৷ যথাঁদময়ে বিবাহ দিবসে হান্তদ্বীপাঁধিপতি 
রাজা চক্্রশেখরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের গুভাঁগমনে 
অন্ত্ন্ত সন্তষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীর প্রীস্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্ববক বিশ্রামস্থান 
নির্দেশ করিয়া! দ্রিলেন। হী্যত্বীপাঁধিপতিসহ সকলেই বিশ্রামের পর জঙ্বুনা- 
দ্বীপের মনৌমপ্বকর স্কান সকল পরিদরশর্র' হরি লগহিনেন 1 
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অপরাহ্নকালে তিমিরবসনে অবগুঠণবতী হইয়া! পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইবাঁর উপক্রম হইতেছে দেখিয়া গোৌরাষ্টরাজপুত্র আশায় পূর্ণহদয়ে 
চন্দ্রশেখরের ভাবি উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণে উত্তেজিত হইলেন। তিনি 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজ্ৰীর উপদেশ মত বাঁজধানীর প্রান্তভীগে 
নদীর তটে যষ্টাদেবীর আলয়ের সন্িকটে উপস্থিত হইবার সময় পথিমধ্যে 
নারদের সহিত সাঁক্ষীৎ হইল। তখন নাঁরদ বৃদ্ধ ব্রা্ষণের বেশে কিরূপ 
প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হয় উহ! দর্শন ইচ্ছায় বাঁজধানীতে বিচরণ করিতে 
ছিলেন। সম্মুখে হটাঁৎ গৌধ্পাষ্রাজীর পুত্রকে তথায় অবলোকন করিয়া 
আপন গতিরোধ করিলেন, রাজপুত্র নিকটবর্তী হইলে তিনি তাঁহার 
সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে অবগত হইলেন যে রাজকন্াঁর সহিত দেই 
দিন তাহার গুপ্তভাঁবে পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইবে, যদিচ তাহার ভর্তা 
মহা সমারোহে তথায় বর্তমান রহিয়াছে । তথন চিস্তারপ তরঙ্গ নারদের 
মনোম্ধ্যে আলোড়িত হইয়া! ব্যকুল করিল। কি উপায়ে হাস্তদ্বীপাধি- 
পতির পুত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় উহাই চিন্ত! করিতে লাঁগিলেন, 
অবশেষ এক উপায় স্থির করিয়া নিজরূপ ধাঁরপপূর্ববক থগরাজ গড়,রকে 
স্মরণ করিলেন। | 

গড়র তৎক্ষণাৎ কৃতাগলিপুটে নারদ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল 
প্র! আমাকে কোন্‌ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে? সেই সময় পিতা 
পুত্রের যুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্তরীক্ষে দেবগণ» অপ্পরা গণ» গন্ধর্বগণ, উপস্থিত 
হইলেন। নারদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া এ গৌরাষ্টিপতির পুত্রকে অনতি- 
বিলম্বে মন্তুষ্যের অগম্যস্থান সুমেরুপর্বতের গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আদিতে 
আজ্ঞ! করিলেন ! | 

রাজকন্তাঁর বিবাহ উপলক্ষে .রাজভক্ত প্রজাগণ রাজপথণগ্ুলি আলোক- 
মালায় ও পুষ্পপতাকাদ্দিতে নানাবর্ণে সুশোভিত করিয়াছিল গোৌরাষ্ট- 
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ছিলেন না! এমন সময় হটাৎ গড়,র তাহাকে ধরিয়া পর্বতের শিখরদেশে 
উচ্চ গহ্বরে স্থাপনপুর্ধক নারদসমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। 

কম্মসূত্রের গতি কে রোধ করিতে পাঁরে, গড়ের বাক্যে নারদের দয়ার 
সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ছুঃখিত হইয়া খগপতিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, গড়,র আঁমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হই়াছি এক্ষণে তোমায় 
আর একটা কর্ম করিতে হইবে। যাহাঁকে তুমি এইমাত্র পর্বতের গুহার 
মধ্যে স্থাপন করিয়া আঁসিলে উহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় করিতে 
হইবে ; যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে খাঁগ্ধ সামগ্রী নয়নগোঁচর করিবে 
তুমি স্বীয় বাহুবলে উহ! লাভ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া! আসিবে । 
নারদের আঁদেশমত পক্ষীরাজ গড়র আকাশমার্গে উড্ীয়মান হইয়া 
নারদের ইচ্ছানুরূপ খাগ্ভ অন্বেষণ করিতে লাঁগিল। 

নারদ খষি এইরূপে নিষণ্টক হইয়া ও নীনাগ্রকাঁর দুশ্চি্তায় কাঁতির 
হইলেন এবং যাহাঁতে গুভলগ্নে চন্দ্রশেখরের কন্ার সহিত হাস্তম্বীপাঁধিপতির 
পুত্রের সহিত শুভপরিণয় নির্ধিম্বে সুসম্পন্ন হয় তাহাঁরই চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এতক্ষণ তিমির বসনাবুতত গ্রকৃতিদেবী তাহার অবগুঠন 
উত্তোলনপুর্ববক নারদ ধষির গঠিত কার্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন, 
এক্ষণে অতিশয় বিষণনবদনে পুনরায় অবণ্ুপ্ঠিত হইলেন। 

রাঁজমহিষী এতক্ষণ প্ররকতিদেবীর ভয়ে অভিলাষ পুরণ করিতে পারেন 
নাই। এই সময় সুবিধা বুঝিয়া যঠীপুজ৷ উপলক্ষে উপাদান সকল সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উহা চিন্তা করিয়া 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন অবশেষে এক উপাঁর স্থির করিয়া! পরিচারিকাকে 
আদেশ প্রদান করিলেন যে, মহারাজ যেখানেই থাকুক না কেন, তুমি শীষ্ত 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে। 
আদেশ প্রাপ্ত দাসী রাঁজনমীপে যথাযথ নিবেদন করিলে, মহারাজ সকল 
কার্য পরিত্যাগ করিয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন । 
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সমাগত মহাঁরাঁজকে রাঁজ্ঞী সাঁদর অভ্যর্থনা করিয়! কহিলেন, সীমিন্‌ ! আষি 
আঁসীময়ীর শুভ কামনায় বিবাঁহের সময় ষঠীদেবীর পুজা মানসিক করিয়া 
ছিলাম অগ্ঠ প্রজাপতির কৃপায় সেই শুভ সময় উপস্থিত । পূজার আয়োজন 
সমস্তই প্রস্তত আছে, কেবল আঁপনাঁর অনুমতির অপেক্ষায় আছি । মহীরাঁজ 
চন্্রশেখর পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, মহিষীর দেবদেবীর প্রতি একাস্তিক 
ভক্তি ও বিশ্বাস আছে এই নিমিত্ত তিনি ঘখন তখন দেবতীস্থানে মানত 
করেন । যাহা হউক বাণীকে সন্তষ্ট রাখিবার জন্য তিনি বলিলেন, রাঁণী ! যদি 
আজ আমি বিবাঁহকার্ধ্যে এত ব্যস্ত না থাঁকিতাঁম, তাঁহা হইলে স্বয়ং আমিও 
তোমাঁর সহিত মিলিত হইয়া! দেবীস্থানে গমন করিতাঁম এক্ষনে পৃজাঁর 
যাহাতে কোনরপ ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে যত্ববাঁন হও । এইবূপে মহিষীকে 
সন্তষ্ট করিয়া তিনি রাঁজসভায় প্রস্থান করিলেন। রাণী রাজার অনুমতি 
পায়! প্রফল্লচিত্তে অন্নুচরবর্গকে আঁদেশ করিলেন যে তোমাদের মধ্যে এক 
জন সত্বর পুরোহিত ঠাঁকুরকে সঙ্গে করিয়া নদীতটে বঠীদেবীর আঁলয়ে 
লইয়া যাও আর এই যে সুবৃহৎ নৈবেষ্কখানি দেখিতেছ, তোমরা 
সকলে মিলিত হইয় উহা যত্রের সহিত সাঁবধাঁনে দেবীস্থীনে আমার সহিত 
লইয়া! চল। 

পূর্ব হইতে রাণী এই নৈবেগ্যখানি স্বহ্তে গ্রস্তত করিয়! তাহাঁর স্নেহের 
পুক্ভলি হৃদয়সর্ধস্ব আশীময়ীকে তন্মধ্যে এরূপভাঁবে লুকাঁইত রাখিয়াঁছিলেন 
যে, কেহই উহার বিন্দুমীত্র অবগত হইতে পারে নাই। যাহাতে অতি 
সহজে নিস প্রশ্থাস প্রবাহিত হইতে পারে এইরপ প্রকারে একটা ঝুড়ি 
ঢাঁকা দিয়া তংপরে আতপ তওুল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে 
ফলফুল মিষ্টান্ন দ্বারা স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া] রাঁখিয়াছিলেন। বাহকেরা 
আঁজ্ঞামীত্র উহা লইয়া! গমন করিতে লাগিল এইপ্রকাঁরে মহিষী: গুপ্তভাবে 
স্বীয় কন্যার শুভবিবাহ দিবার নিখিত্ত শুভযাঁত্রা করিলেন । 
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বংকাল আকাঁশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে এ সুবৃহৎ নৈবেগ্খাঁনি 
র নয়নগেচির হইল এবং অতি যত্তের সহিত পক্ষ সঞ্চালনে তথায় 
স্থত হইয়] দৃঢ়রূপে দেইথানি ছে মারিয়া! স্ুমেরু পর্বতোপরি বাঁজ- 
র ক্ষুধা নিবারনার্থ উহা স্থাপনপূর্বক গল্তব্স্থানে প্রস্থান করিল। 
পতির নির্ধন্ধ কে থণ্ডাইতে পারে স্বয়ং বিধাতা! পুর্ব হইতে নরনাঁরীর্‌ 
শুভ বিচার করিয়া যাহ! স্থির করিয়াছেন, এতাঁবৎকাঁল খয়িবর প্রাণপণে 
। করিয়ও উহা পণ্ড করিতে সমর্থ হইলেন না । এই আকস্মিক হৃর্ঘটনা 
ন সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। 

দিনমনি অন্তাঁচলে গমন করিলে শুপাশুদেব গগণের নীল জলদজাঁলের 
ধা তাঁরকারাজি পরিবেষ্টিত হই বন্ুধাকে শুর্লবন্ত্ে সুশোভিত করিলেন, 
গা নিয়মের কি বিচিত্রগতি! গেরাষ্ট রাজপুত্র সেই জনশূন্য উচ্চ 
ঠাঁড়ের গহ্বরে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপ্রাণে চন্দ্রালোক 
প্ত হইয়া তাহারই চেষ্টায় চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং 
পন অনৃষ্টের বিষয় ভাঁবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ এই অভিনব ব্যাপার 
ঘটিত হওয়ায় তিনি বিন্মর বিস্ফীরিতনেত্রে নটি রিরর 
মগ্রী সকল দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

আঁশাঁময়ী বহুক্ষণ অবধি আচ্ছাদিত থাঁকায় এ বিষয়ের কিছুই জানিতে 
রিল না তিনি অতিশয় ক্লাস্ত হইয়া কৌনরূপ জনবর শ্রুতিগেচর না 
য়ায় ভীতমনে ক্রন্দন করিয়। 'উঠিলেন। রাজপুত্র ত্র নৈবেছ্য মধ্য 
তে বামাকণবিনিঃস্থত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রথমে ভীত হইলেন কিন্ত 
রক্ষণেই. সাহসে নির্ভর করিয়া সেই তগুলরাশি অপসারিত করিয়। 
খিলেন যে এক অন্নুপম রূপলাবণ্যবিশিষ্ট সৌন্দধ্যময়ী বালিকা তন্মধ্যে 
রাজ করিতেছেন, তখন তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবা- 
ত্র স্বর্গ হইতে দেববালাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাঁগিলেন। জন্মাবধি 
হারা কখন. পুষ্পবৃষ্টি কাহাকে বলে তাঁহা জাঁনিতেন_. ন! লতর+২ হারে 
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কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিরূপে তিনি তথায় সপস্থিত হইলেন 
এই আশ্চর্য্য ঘটন! জানিবাঁর নিমিত্ত তাহাকে প্রথমেই রাজপুত্র সাদর 
সম্ভাঁষণে পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন। 
আঁশীময্ী এই নির্জন গিরিগহ্বরে যুবরাজের মধুরবচনে অকপটচিতে 
অগ্ভোঁপাস্ত সমস্ত বিষয় প্রকীশ করিল। রাজপুত্র বালিকার মুখনিঃস্থত 
অস্বতময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটস্থ আলেখ্যথাঁনি তাহার 
হস্তে দিয়] বলিলেন, এই পত্রখানি কাহার বল দেখি? বালিকা অনিমিষ 
নয়নে বারস্বার উহ! অবলোকন করিয়! বলিলেন, আপনি আমার লিপিপত্র 
কিরূপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন আঁর কি নিমিত্তই বা এই নির্জন গিকরি- 
গহ্বরে অবস্থান করিতেছেন? রাজপুত্র তখন আঁগ্যোপাস্ত সমস্ত ঘটনা 
গ্রকীশ করিলেন, এইরূপ তাহারা উভয়ে পরিচিত হইয়া সন্তষ্টচিত্তে যষ্টী- 
দেবীর নৈবেগ্ হইতে পূজার মাল! উত্তোলনপূর্ববক উহা! বদল করিয়া গন্ধ 
মতে বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। | 
মহধি নারদ হীস্তদীপাঁধিপতির নিকট হইতে পুনরাঁগমন করিয়া যাহা 
শ্রবণ করিলেন তাহাতে তীঁহার আর বুঝিবাঁর কিছু বাকি রহিল না তখন 
। তিনি লজ্জিত হইয়! নির্জনতটে উপস্থিত হইয়া নিজের সন্দেহ মৌচনার্থ 
যৌগাঁবলম্বন করিয়া দেখিলেন যে নবীন দম্পতিদ্বযম পর্বতোঁপরি 
নির্জন গিরিগহবর মধ্যে মনের সুখে কথোপকথন করিতেছেন, ধধিব 
তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়! প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তব করিতে 
লাগিলেন। | 
পরদিবস নারদ প্রভাত হইবামাত্র এক বৃদ্ধ গণতকারের বেশে একখানি 
অতি জীর্ণ পুতি হস্তে করিয়া শোকাতুর রাঁজাঁর সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাঁজ-. 
দ্বারে উপস্থিত হইয়া! নীনাপ্রকীর ে্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং 
দ্বাররক্ষককে বলিলেন যে, গত কল্য অপরাঁহ্কে রাজকন্যার সহসা অন্তহিত 
_ হওয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার উদ্ধার হেতু মহারাজের নিকট সাক্ষাৎ 
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করিতে আঁসিয়াছি। দ্বারপাঁল এই সংবাদ রাজার নিকট প্রদান করিলে 
তিনি বংস্তহারা গাঁভীর ন্যায় স্বয়ং সেই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়! 
অভ্যর্থনাপূর্বক সভামধ্যে লইয়া গেলেন। 
 : বিশ্ৎক্ষণ নানীপ্রকার বাঁক্যালাপের পর সভাস্থ মন্ত্রি প্রথমে সেই 
জ্যোতির্ব্দ গপ্ডিতকে সম্বোধন, করিয়! বলিলেন, ঠাকুর ! গণনা করিয়া 
দেখুন দেখি রাঁজকন্ঠা জীবিত আঁছেন কি? যগ্যপি তাহাই হয় তাহাহইলে 
কোন্‌ স্থানে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন প্রকাঁশ করিয়। আমীদদিগের জীবন 
দান করুন। ছদ্মবেশী ব্রাঙ্গণ তাহাদের বিশ্বাস হেতু কতিপয় অঙ্কপাঁত 
করিয়া? মহাঁরাঁজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! কহিলেন রাজন ! আমি দেখি- 
লাম আঁপনাঁর কন্যা জীবিত আছেন সে বিষয়ে অণুমীত্র সন্দেহ নাই কিন্তু 
একট আশ্চর্য ঘটনা দেখিতেছি, এততশ্রবণে রাজা হর্ষোতুল্লচিত্তে উহা! অব- 
গতির জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্গণ তাঁহার আগ্রহ 
“দ্বথিয়া বলিলেন মহীরাঁজ ! আমি গণনায় দেখিতেছি গতকল্য অপরাহ্ন 
কালে বষ্টীপূজা দিবার সময় পথিমধ্যে আপনার কন্যাকে পক্ষীরাজ গড়ুর 
স্ুমেরু পর্বতের শিখরদেশে লইয়া গিক্া গৌবাষ্ট্রী রাজপুত্রের সহিত তাহার 
ওভপরিণয় সম্পন্ন করাইয়াছে। 

এইরূপ বলিবামীত্র সভাসদ্‌ সকলেই তাঁহাকে বাতুল স্থির করিলেন 
এবং তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য রাঁজাদেশের অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন, সেই সময় এ বৃদ্ধ গ্ভীরম্বরে বলিলেন, রাজন্‌ ! আমার বাক্য সম্পূর্ণ 
সত্য জ্যোতিষশীস্ত্র ষগ্ঘপি মিথ্যা হয় তাঁহা হইলে আমার বচনও মিথ্যা হইতে 
পারে, এক্ষণে অন্থুমতি পাইলে মুহুর্তেই ইহাঁর সত্যাসত্য প্রমাঁণ করিতে 
পাঁরি। সেই সতেজপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সভাস্থ সকলেই পুত্তলিকাবৎ স্থির 
নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লীগিলেন। মহারাজ কন্যার নিমিত্ত 
এত অধীর হইয়াঁছিলেন যে সেই অসম্ভব বাক্যে বিশ্বীস করিয়া! দম্পতিহ্বয়কে 
দেখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ্মা গ্রাপ্তে সেই বৃদ্ধ পুনর্ববার 
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গড়রকে স্মরণ করিলেন এবং সুমেরু পর্বতের গহ্বরস্থিত দম্পতিযুগলকে 
নিব্ধিশ্থে সভামধ্যে আনিতে অনুমতি করিলেন। 

আজ্ঞামীত্র গড়,র তাঁহাদের যথাস্থানে উপনীত করিল, এই অলৌকিক 
ঘটন! দর্শন করিয়া? সকলেই একদুৃষ্টে সেই দম্পতিযুগলের প্রতি নিরীক্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। মহর্ষি সেই সময় সুযোগ পাঁইয়। অন্তহিত হইলেন এবং 
মনে মনে রাঁজকন্যাকে *পতিসোহাগী হইয়। ধশ্মে মতি রাখিও” এইবপ 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। যথাসময়ে মহিধীও এই সুসংবাদ পাইয়া! 
বৃদ্ধকে দেবতীজ্ঞনে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে গিয়। আর তাহার দর্শন 
পাইলেন না, তখন সকলেই নানাঁপ্রকার বিলাপ করিতে কৰ্ধিতে বলিলেন 
আহা ! আমর! অতি মন্দভাগ্য কেননা কন্তার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া! ভগবানকে 
সন্ুখে পাইয়াও তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে পারিলাম না। ম্হাঁরাঁজ 
চন্দ্রশেখর এই স্ুসমাঁচার গৌরাষ্ রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং শুভ 
দিনে শুভলগ্নে মহাঁসমীরোহে উদ্বাহ কার্ধ্য সম্পন্ন করার কন্তা এবং জামাতা! 
সহ পর্মস্থখে কালাতিপাতি করিতে লাগিলেন । অতএব মন্ুষ্যমাত্রেই 
আপন আঁপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক! কর্তব্য, কারণ যিনি যেরূপ কম্ম করিবেন 
তাহার সেইরূপ ফলাফল বিচার করিয়। ভগবাঁন পুনরায় পরীক্ষার নিমিত্ত 
এই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন অতএব সময় থাঁকিতে এশ্বধ্য স্ুথে মত্ত 
হইয়া সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে নিত্য স্মরণ করিবেন। মনে 
ভাবিবেন না যে ডুব দ্িয়ে জল থেলে পরে শিবের বাপ না জান্তে 
পারে। আমর! নিত্য যাহা করিতেছি তাঁহার নিকট প্রত্যহই উহা লিপিব্্ধ 
হইতেছে । 


কালীঘাট দশন-যাত্রা । 


কলিকাতাঁর সন্নিকটস্থ ভবাঁনীপুরের দক্ষিণ বেলতলাঁর পশ্চিম পীঠস্থানকে 
কালীঘাঁট বলে। দক্ষষজ্ঞে সতী, পতিনিন্দা শ্রবণ কবিষ্ব! দেহত্যাঁগ করিলে 
ভবানীপতি শস্কর সতীর শৌকে বিহ্বল হইলেন এবং এ মৃত সতীদেহ স্বন্ধে 
লইয়1 পাগলের স্তায় ইতস্তত; ভ্রমণ করিতে লাগিলেন দেবশ্রেষ্ঠ বিষ শস্করের 
অবস্থা দেখিয়! কাতর হইলেন এবং-তীহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত নিজ 
সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর মৃত দেহ একান্ন খণ্ডে ছিন্ন বিছিন্ন করেন। যেষে 
স্থানে সতীর মৃত বিচ্ছিনাংশ পতিত হইয়াছিল সেই মেই স্থানে পুণ্যক্ষেত্র 
পীঠন্থানে পরিণত হইয়াছে। -একান্ন পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত 
হইল। | 
১। হিম্থুলায়-_সতীর ক্রন্গার্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী কৌটণী, 
ভৈরব ভীযলোচিন নাঁমে খ্যাতি । র 

২। শর্করাঁয়-দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়, ভগবতী মহিষমর্দিনী 
ভৈরব ক্রোধীশ | 

ও। জীলাঁমুখীতে-_জিহব। পতিত হয়, ভগবতী অস্বিক! ভৈরব উন্মত্ত । 

৪1 ভৈরব পর্বতে--উর্ ওষ্ঠ থাকায়, দেবী অবস্তী, ভৈরব নমঅকার্ণা 
নামে রিখ্যাত। 

৫। প্রভাসে উদর -_ দেবী চন্দ্রভাঁগ! ভৈরব বক্রতওু নামে বিরাজমান । 

৬। গণ্ডকীতে দক্ষিণ গণ্ড থাকীয় দেবী গণ্ডকী চণ্তী, ভৈরব চক্র- 
পাঁণি হইয়া বিরাঁজিত। 

৭। গোদাবরী তীরে-বাম গণ্ড পতিত হয়, এখানে দেবী বিশ্ব 
মাত্রিক! ভৈরব বিশ্বেশ হইয়া আছেন। 


১৪৪ তাথনভ্রমণ-কাহনী | 


৮। অনলে--উর্ধ দত্তপুংক্তি থাকায় দেবী নারায়ণী নাঁমে বিখ্যাত। 

৯। জলস্থানে- চিবুক থাকায়, দেবী ভ্রামরী বিরুতাঁক্ষ ভৈরব নাঁমে 
অবস্থিতি । 

১০। সুগন্ধে-নাঁসা পতিত হয়, দেবী সুনন্দা, ভৈরব ত্র্যন্বক নামে 
খ্যাত। 

১১৪  পঞ্চসাঁগরে-_ অধোঁদন্ত পুংক্তি পতিত হইয়াছিল এখাঁনে দেবী 
বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমান । 

১২। করতোয়াঁতটে--বাম কর্ণ পতিত হয়, এখানে দেবী অর্পণা 
ভৈরব বামন নাঁমে বিখাযত। 

১৩1 মলয়পর্ব্তে--দক্ষিণ কর্ণ থাঁকীয়, দেবী সুন্দরী ভৈরব স্বন্দরাঁ- 
নন্দ নামে খ্যাত। 

১৪। বুন্দাবনে _কেশজীল স্থান থাঁকাঁয়, দেবী কেশজাল উমা, ভূতেশ 
ভৈরব নামে বিরাঁজমাঁন। মধুরা হইতে ৮ মাইল দুরে অবস্থিতি । 

১৫। কিরীটে-_ দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্তি নামে বিরাজ করিতে- 

 ছেন। 

১৬। শ্রীহট্ে-গ্রীবা পতিত হওয়াঁয় দেবী মহালক্ষী ঈর্বরানন্দ 
ভৈরব নামে বিখ্যাতি। 

১৭। কাশ্মীর়ে--কঠ পতিত হয় এখানে দেবী মহীমীয়া ভৈরব 
ব্রিসন্ধোশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন। 

১৮। রত্বাবলীতে--দক্ষিণ স্বন্ধ থাঁকাঁয় দেবী কুমারী ভৈরব অভিরাম 
কুমীর নামে বিখ্যাত। 

১৯। মিথিলাতে-বামন্বদ্ধ পতিত হয়, দেবী মহাদেব ভৈরব মহোঁদর 
নামে বিরাজ করিতেছেন। 

২৯! চট্টগ্রামে- দক্ষিণ হস্তার্দ থাকায়, দেবী ভবাঁণী ভৈরব চন্দ্রশেখর 
নামে বিখ্যাত। 
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২১। মাঁনদ সরোঁবরে-দক্গিণ হস্তার্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী 
দাক্ষায়ণী অমর ভৈরব হ্ইয়] বিরাজ করিতেছেন । 

২২1 ওজাঁনিতে--কম্ছই পতিত হয়, দেবী মঙ্গলচণ্তী ভৈরব 
'কপিলেশ্বর নাঁমে বিরাঁজমান। ূ 

২৩। মণিবন্ধে--মনিবন্ধণ দেবী গাইত্রী ভৈরব সর্বানন্দ হই! 
আছেন। 

২৪। প্রয়াগে--ছুই হস্তের দূশ অন্ুলী দেবী ললিত। ভবভৈরধ নাঁমে 
বিখ্যাত হইয়াছেন। 

২৫। বহুলাঁতে-_বাঁম হস্ত পতিত হয়, দেবী বহুল! চণ্ডীকাঁভৈরব 
ভীরুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন । 

২৬। জনান্ধরে- প্রথম স্তন পতিত হয়, দেবী ত্রিপূরমালিনী ভৈরব 
ভীষণ হইয়! আছেন। 

২৭। বাঁমগিরিতে _ দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়, দেবী শিবানী চণ্ডভৈরৰ 
হইয়! বিরাঁজমাঁন। 

২৮। বৈগ্ঠনাথে হৃদয় থাকায়, দেবী জয়ছুর্গী নামে ভৈরব বৈগ্যনাথ 
হইয়! অবস্থান করিতেছেন । 

২৯। কাঞ্চিদেশে_কীকালি থাকায়, দেবী দত্ত ভৈরব রুরু হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন। | 

৩০1 উৎকলে _নাঁভি পতিত হয়, দেবী বিমলা নামে ভৈরব জগন্নাথ 
হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 

৩১। কাঁলমাঁধবে - অর্থ নিতম্ব থাকায়, দেবী কাঁলিকা অসিতাঁ্গ 
ভৈরব রূপে অবস্থিত । 

৩২। নর্শদাঁতীরে--দেবী শোনাঁক্ষী ভদ্রসেন. ভৈরবরূপে বিরাজ 
করিতেছেন। | 


১৪৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী | 


৩৩। নেপালে -জানুদ্ধয় পতিত হওয়ায়, দেবী মহামায়া ভৈরব 
কপালী হইয়! অবস্থান করিতেছেন । 

৩৪। কামরূপে- মহামুদ্রা দেবী কামাঁথা নামে উমাঁনন্দ ভৈরব 
হইয়া আছেন। | 

৩৫। মগধে--দক্ষিণ জত্ঘ! পতিত হয়, এখাঁনে দেবী সর্বানন্দকাঁরী 
ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরীজিত । 

৩৬1 জয়ন্তীতে--বাম জজ্ঘ! থাকায়, দেবী জয়ন্তী ভৈরব ক্রমদীশ্বর 
রূপে অবস্থান করিতেছেন । 

৩৭) ব্বিপুবাতে-_দক্ষিণ চরণ পতিত হয়, এখাঁনে দেবী ত্রিপুরা- 

ননরী ভৈরব ব্রিপুরেশ হইয়া! আছেন। 

৩৮। ক্ষীরগ্রীমে--দক্ষিণ চরণের অন্ধুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগা্' ভৈরব 
ক্ষীর মণ্ডক রূপে বিরাজ কৰিতেছন। 

৩৯। কাঁলীঘাঁটে--দক্ষিণ চরণের চাঁরিটা অঙ্তুলী থাকায় দেবী 
কাঁলিক! নাঁমে ভৈরব নকুলেশ হইয়! আছেন। 

৪০। কুরুক্ষেত্র দক্ষিণ পায়ের গুলফ্‌, এখাঁনে দেবী বিমলা ভৈরব 
সম্বর্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন । 

৪১। বক্রেশ্বরে- ত্র মধ্য পতিত হয়, এখানে দেবী মহিষমর্দিনী 
ভৈরব বক্রনাখরূপে অবস্থান করিতেছেন । 

৪২। যশোহরে- পাঁপিপন্ম থাঁকায়, দেবী যশোরেশ্বরী নামে ভৈরবচণ্ড 
হইয়। বিরাঁজ কবিতেছেন। 

৪৩। নন্দীপুরে -হাঁর পতিত হয়, এখানে দেবী ননিনী ভৈরব নন্দি- 
কেস্বর নামে বিথ্যাত ৷ 

৪৪ । বারানসীক্ষেত্রে--কুগ্ডল পতিত হয়, দেবী বিশাঁলক্ষী ভৈরব 
কালরূপে অবস্থান করিতেছেন। 
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৪৫। কন্ঠাশ্রমে-পৃষ্ঠ পতিত হওয়ায়, দেবী সর্ধাণী নিমিষ ভৈরব 
হইয়া আঁছেন। 

৪৬। লঙ্কায়-_নুপুর পতিত হয়, এখানে দেবী ইন্দ্রাক্ষী নামে 
বিখ্যাত। | 

৪৭ । বিভাঁসে বাঁম গুলফ্‌ পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্ববানন্দ 
ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 

৪৮) বিরাটে-_পদাঙ্গুলী থাঁকাঁয়, দেবী অধ্বিকা ভৈরব অমৃতরূপে 
বিরাজমান । | 

৪৯। ব্রিক্োতাঁতে-_বাঁম গুলফ, থাঁকাঁয়, দেবী ভ্রামরী ঈশ্বর ভৈরব 


হইয়া! অবস্থান করিতেছেন। 
৫০ অট্রহাসে--অধঃওষ্ঠ থাকায়, দেবী ফুন্নরা, বিশ্বস ভৈরব হইয়] 


অবস্থান করিতেছেন । 
৫১ । শ্রীপর্বতে-তল্প পতিত হওয়ায়, দেবী সুনন্দা ভৈরবানন্দ 


হইয়া! আছেন। ৃ 

এই কাঁলীঘাঁটে সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটা অঙ্গুলী পতিত হইয়াছে 
ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব, এইস্থান অরণ্যগর্তে নিহত ছিল। এক 
কপালিক এই অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন, একদা! সৌভাঁগ্যক্রমে তাহার 


প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, “তাঁহার বাসস্থানের নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে তোমার 


ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন, তুমি শীত তথাঁয় গমন করিলে দর্শন পাঁইবে 
এবং তোমার বছুদিনের আশা সিদ্ধ হইবে।” পরদিন প্রত্যুষে কপাঁলিক 
খ্বপ্নাদেশ মত হিংশ্রক জন্ত পরিপূর্ণ সেই বিজন অরণ্যের নীনাস্থানে পাঁতি- 
পাতি অন্বেষণ করিয়া সমস্ত দিন মধ্যে ইষ্টদেবতাঁর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন 
নব, তথাপি তিনি স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাঁপনপূর্বক জীবনের আশা 
পরিত্যাগ করিয়া অযীবস্তার অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে এ নিবিড় বনে উপবিষ্ট 
হইয়া তাঁহারই উদ্দেশে স্তব স্ততি করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অরণ্যে 


১৪৮ তীর্থভ্রম্ণ-কাঁহিনী । 


দিবাভীগে মনুষ্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করিত, 
সেইস্থানে আজ এই কপাঁলিক নিরস্ত্র হইয়1 ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার ইষ্টদেবতার 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্ধ রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে পুনর্বার 
তাহার প্রতি স্বপ্রাদেশ হইল যে “হে ভক্ত ! তোমাঁর অচলা ভক্তিতে আঁমি 
মুগ্ধ হইয়াছি, আমি অদূরে একখও শিলারূপে অবস্থান করিতেছি আমার 
আঁদেশমত তুমি আঁসিলেই আঁমার দর্শন পাইবে”। এইরপ স্বপ্ন দেখিয়! 
তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বনের নানা- 
স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন একস্থানে একখণ্ড শিলার চত্ুপার্ে 
জ্যোতি বহির্গত হইয়া! আলোকিত হইয়! রহিয়াছে তদ্দর্শনে তাহার আনন্দের 
সীমা রহিল না। তিনি সেইস্থানে উপবেশনপুর্বক ইষ্টদেব উদ্দেশে পুজা, 
তপ, জপ করিতে লাগিলেন । পুজা সমাঁপনাস্তে দেখিলেন এই জঙ্গলীক্ুত 
অরধ্যের মধা দিয়! পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুল্কুল্‌ শব্দে সাঁগরাঁভিমুখে গমন 
করিতেছেন। পূর্বে বণিক্গণ বাঁনিজ্য উপলক্ষে এই ভাগীরথীর মধ্য দিয়া 
বানিজ্য করিতে যাঁইতেন। 
একদ! এক বণিক বানিজ্য গমনের সময় এইস্থান মধ্য দিয়া যাইতে 
যাইতে ধৃপধুনার সৎগন্ধ এবং শঙ্খ ও ঘণ্টাধনি শ্রবণ করিলেন, সহস! এই 
জঙ্গলের মধ্যে এরূপ শব্দ শুনির। তিনি চমকৃত হইয়া! ইহাঁর কাঁরণ নির্ণয় 
হেতু বানিজ্যপোঁত তথায় স্থগিত করিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন ষে আঁমি কতবার এইস্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি কখনও 
এরূপ সংগন্ধ ও শঙ্খ বা ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই এইরূপ নাঁনাপ্রকাঁর 
চিন্তা করিষা! ইহাঁর তত্ব অবগতির জন্য সেই রজনী তথায় অবস্থান করিলেন। 
প্রাতঃকালে তিনি লৌকজন সমভিব্যহারে অরণ্যের নানাস্থীন ভ্রমণ 
করিয়া দেখিলেন একস্থানে এক সাঁধু ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে 
সেই মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি কৃতাঙ্গলিপুটে তাঁহার নিকট 
হক জাত বিষ জিক্াদা করিলেন। দা বণিকের অচলাভকি 


কাঁলীঘাঁট দর্শন-যাত্রা । ১৪৯ 


দেখিয়া অকপটচিন্তে পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তীন্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি এই 
অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই দেবস্থানে এই মানত করিলেন যে, য্যপি 
বাণিজ্যে আমার অধিক লভ্য হয় এবং নিরাপদে বাটা প্রত্যাঁগমন করিতে 
পারি, তাহা হইলে এই স্থানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্িব। এইরূপ 
মানত করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে জনসমাঁজে এই 
ভাগীরথীতীরে বিষ্ুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্থুলী পতিত এবং কালীমু্তির 
আবিতাঁব বিষয় প্রকাশিত হইল ৷ সেই অবধি বণিকগণ এই স্থানে পৌছিয়! 
কালীমূর্তি দর্শন এবং অভিলাষিত মানত করিয়া যাঁইতেন। কালক্রমে 
পূর্বপরিচিত বণিক্‌ মায়ের কৃপায় ব্যবসায়ে লাভবান এবং নির্কিস্ে বাটা 
_ প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করাইয়া দিলেন এবং সেই সাধু মহাঁপুরুষের অন্থরোধে তিনি নিজ ব্যয়ে 
এ জ্যোতির্ময় প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করিয়৷ উপযুপরি প্রস্তর গাঁথিয়া অন্য 
একখানি প্রস্তরে নীসিকা' আর স্বর্ণের দ্বার! চক্ষুদ্বয় অস্কিত করাইলেন এবং 
জিহবা, অসি মুকুট হস্তচতুষ্টয় ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের মনমোহিনী- 
মুর্তি নিশ্মাণ করাইয়া এই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া! দিলেন। কপালির 
অনুরোধে এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া! তথাকার জমিদার বড়িয়ার 
সাবর্ণ চৌধুরীদিগের ওপর মায়ের পূজার ভীরার্পণ করিলেন। তখন মায়ের 
কোন কিছু আয় না! থাঁকীয়, চৌধুরী মহাঁশয় বিরক্ত হইয়া তাহার পুজারী 
হাঁলদারদিগকে মাঁয়ের সমস্ত সত্বদান করিলেন। এক্ষণে মাঁয়ের যথেষ্ট আয় 
হইয়াছে এবং প্রতিদিন হাঁজার হাজার লোক এই পবিত্র তীর্থ হইতে প্রাতি- 
পালন হইতেছে । হাঁলদারদিগের মায়ের কৃপায় এক্ষণে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে 
দেবী সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। এখানে যে সকল ধনী ভক্তগণ আসিয়। 
"মায়ের পুজা প্রদান করেন, যাহার পালা হয় তিনিই উহা প্রাপ্ত হন। [কান 
ভক্ত মানত করিয়া স্বর্ণের হাত, কেহ মুণ্ডমাঁল! কেহ বা! স্বর্ণের মুকুট দান 
করেন । 


১৫ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমে জনসমাগম বর্ধিত হইতে 
লাঁগিল। ভাগীরথীরতীর হইতে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে 
ভক্তগণের অসুবিধা বৌধে দয়াল বণিক ভাগীরখীরতীরে একটা ঘাঁট 
বাঁধাইয়৷ এবং পীঠস্থীনের মন্দিরে গমনাঁগমনের নিমিত্ত একটা প্রশস্ত পথ। 
জঙ্গল কাটাইয়! নি্দীণ করাইয়! সাধারণের উপকার করিলেন ; এ ঘাট 
কাঁলীরঘাট নাঁমে অভিহিত হইল। এক্ষণে উক্ত ঘাঁটের নামানুসারে 
প্র পীঠস্থানের নাম কাঁলীঘাট হইয়াছে । 

কালীর মন্দির এবং চতুপার্ত্তীস্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত ইহার 
পরিমাঁণ প্রায় দেড় বিঘ1 হইবে৷ মন্দিরটা জমী হইতে পঞ্চাঁশ হাত উচ্চ। 
ইহার সন্মুখেই বাঁধাঁন লাটমন্দির সংস্থাপিত। এই লাটমন্দিরে বসিয়] 
ব্রাহ্মণ, আচার্ধ্য ও ভক্তগণ তপ, জপ করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত 
মায়ের মানত করেন, তাহারা এই লাটমন্দিরের ওপর মানসিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করেন। মানসিক নির্বাহ করিবার জন্য গদিতে সতন্ত্র খাজনা 
জমা দিতে হয়। ূ 

লাটমন্দিরের দক্ষিণ নিযদেশে ছাঁগ ও মহিযাঁদি বলি হইয়া থাকে। 
হুর্গোতৎসবের সময় এইস্থানে যে কত শত বলি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই । 
প্রত্যহই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। শনিবার, মঙ্গলবার, আমাঁবন্তার 
দিন এবং ছুর্গোধসব ও পৌষ মীসে যাত্রীগণের অধিক সমাগম হইয়া 
থাঁকে। 

নকুলেশ্বর ৷ পীঠস্থানের অনতিদুরে মন্দিরের ঈশানকোনে শ্রীশ্রীনকুলের্বর 
মহীদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয় । পথিমধ্যে ছুই পাঁর্বেই কত অন্ধ, 
খঞ্চ, গরীব ছুঃখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখা যাঁয়, এ সকল ভিক্ষুক- 
দিগকে কেহ কখন দান দিয় সন্তষ্ট করিতে পারেন না এই নিমিত্ত লোকে 
“কাঁলীঘাঁটের কা্গালীর উদ্দাহরণ দিয়া! থাকেন) 

যাত্রীগণ মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে অন্য তীর্ঘস্থানের শ্ঠায় এগ্রানেও 








এই দেবীগ$ প্রতিতিত হইবা পর জরংদে ফনলধাগধ বন্ধিত হইতে 
পার্ল । পীগীরধীরতীর হইতে লেসগানে জঙ্গলের মধ্য গিয়া যাই 
57০7 শাসুবিধা বোঁপে জয়া ধিক ভাগারকষীরভীরে একটা ঘট 
নদ বা এবং পীহন্ানের মক্ষি। গধনীগদনের নিমিত একটী গ্রশস্ত পথ, 
শঞ্চল কাঁটাইয়া নিষ্ধীণ ভা») সাধারণের উপকার করিলেন £ ও ঘাট 
কালীরঘাঁট নীম অনিক হত ক্ষণে উক্ত ঘাটের নামান্গসাবে 
' পীঠশ্ছানের নত কাত ০) ₹বুদছু 

কাপল খালীল ক নড়পাপ গিন্্িশ। ৮1 পৃতীর অন্তর্গত ইহার 
পরিমাণ য় দেড লিগা তলে তানি আত টপ পগনশ হাত উচ্চ ও 
ইতাব লসাথধ হাধান লাটহাকক আশ্াগিত। এই লাটমনিকে বসিয়া 
বাকি" অচাধ্য ও ভন্তগণ তিপ জপ করিত বাঁতোদ। যেসকল ভল্ষৎ 
মায়ের মানত করেন, স্কাঠার। এই হাটিমন্দিরের উপর মানসিক কিয়? 
কাপ্পাদন কবেন। মানসিক নির্বাহ কারখাঃ জনা গরিত বঙুক্গ খাঁজল: 
গম] 15” হ্য়। 

খামাপরেছ মিল নিয়দেশে ছাঁগ ও অহিাধাজ (লি সখ থাকে । 
দুর্দেপহলাধর সমন উ্টন্কানে যে কত শত বলি হয় তাঁভার ইয়ত্তা নাই 
প্রতাহষ খাদ বাঁতীর পখাশস হয় শসিবার, মঙ্গলবার, আমাবস্তাৰ 
দিন এবং চুর্গোতসব ও পৌধ মাদে ফাইাঘখের অধিক অমাগম হইমা 
থাকে । 

নরুলেখবর । পীঠস্কানের অনার হন্দিরের ঈশানিকোনে শ্রীপ্রীনকুলে্বর 
মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয় । পথিয়ধো ছুই পার্ষেই কত অন্ধ, 
খর, গরীব দুঃখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখ! যাঁয়। এ সকল ভিক্ষৃক- 
দিগকে কেহ কখন দীন দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না এই নিমিত লোকে 
"ঝারীশীটের 'কাঙ্গালীর উদাহরণ দিয়া থাকেন) 

মাঁতীগণ মগ্দির়ের নিকটবর্তী হইলে অগ্ তীর্ঘকানের সায় এগারও 





তারকেশ্বর দর্শন-যাঁত্রা। ১৫১ 


পাঁগীয়া ব্যস্ত করিয়! থাকেন। প্রত্যেক বাঁসাঁর অধিকাঁরীর একটা করিয়। 
মায়ের পুজার ডালা দিবার নিমিত্ত চিনি ও সন্দেশের দোঁকান আছে । 
যাত্রীগণ ইচ্ছান্থ্যায়ী পাঁণ্ডা ঠিক করিয়! লন এবং মায়ের পূজা! ও ভালা দিয়া 
থাকেন। বাঁসা ভাড়া বা! পুজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাঁই। যাত্রীর 
সমাগম অনুযায়ী বাঁস1 ভাড়া কম বেণী হইয়ণ থাঁকে। যে বাসায় থাঁকি- 
বেন তাহাঁরই অধিকারীর নিকট হইতে পুজার ডাঁল! খরিদ করিতে হয় 
এইব্ধপই নিয়ম দেখ! যাঁয়। এস্থানে অনেক সঙ্ন্যাসীকে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে ছু একটী এমন আছেন ধাহাঁদিগের ব্যবহার দর্শনে ভক্তি ' 
সঞ্চার হয় । 


আপ্রীতারকেখর দেব দর্শন্যাত্র। 


হাবড়া হইতে তাঁরকেশ্বর ৩৬ মাইল । ই, আঁই, রেলে সেওড়াপুলী ; 
সেওড়াপুলী হইতে তাঁরকেস্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন, ভাড়া ॥১* আন 
মাত্র। ষ্টেশন হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল বান্তা পদতব্রজে গমন করিলে 
শ্রীমন্দিরের নিকট পৌছান যাঁয়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের প্রাচীন বিখ্যাত 
তীর্থস্থান । 

/তাঁরকেশ্বরের এষ্টেটের বিষয় সম্পত্তি মহান্ত দ্বারা পরিচালিত হইক্সা 
রক্ষিত হয় এবং তিনিই ভোগ দখল করিয়া থাকেন। নানা উপায়ে 
৬তাঁরকেশ্বরের উপায় থাঁকায় এই এপ্টেটের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে এবং 
ইহার দ্বারাই মহীস্ত মহাশয় “রাজা” উপাঁধি প্রাপ্ত হইস়্াছেন। | 


১৫২ তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী । 


কাহারও উৎকট পীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও বা পুত্র 
ইহয়] নষ্ট হইয়া যাঁয়, এই সকল লোক বাবা তারকনাথদেবের নিকট হত্যা 
দিয়! সাধ্যমত মানত করেন । ভক্তাঁধীন তারকেশখ্বর ভক্তদিগের অভিলাষিত 
বাঞ্ণ কপাপুর্বক পুরণ করিলে পর, তখন সেই ভক্তগণ সন্তষ্টচিত্তে তাহার 
মানতের পুজা দিয়! থাকেন এইরূপে এইপ্রকাঁরে বাবা তাঁরকনাথের অতুল 
সম্পত্তি হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আশে পাশে যে সকল পৃজীর ডালার 
দৌকাঁন আছে তাহার প্রত্যেক অধিকারী ব্রাহ্গণদিগের বাঁসাঁবাটা আছে 
উহারাই যাত্রীদিগকে বাসা দিয়! থাকেন, এই নিমিত্ত অধিকারীকে উচ্চহারে 
মহান্ত মহাঁরাজকে খাঁজনা দিতে হয়। 

মহান্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু দেখেন না কেবল তিনি ৮তাঁরকনীথের 
পূজায় ব্যস্ত এবং নানা ভোগের ভোগী হইয়া থাকেন। মহাস্ত মহীরাজের 
যে দাঁওয়ান আছেন তিনিই সমস্ত বিষয় কর্ম দেখিয়া! পরিচালনা করিয়া 
থাঁকেন। তথায় ছুইটী হস্তি আছে কথিত আছে বাবা তাঁরকেশ্বর ওঁ হস্তির 
পৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক নগর ভ্রমণ করেন। তথায় বেলপুকুর নামে যে বৃহৎ 
বাঁধান একটা পুক্ষরিণী আছে, চৈত্রমালে খর স্থানে ঝাঁপ হয় । ভক্তগণ তথায় 
স্নান করিয়। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন । শ্রীমন্দিরের সম্মুথেই নাট- 
মন্দির, ভক্তগণ এ নাটমন্দিরে মানসিক করিয়] হত্যা দিয়! থাকেন । এখানে 
সর্বদা উৎকট উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কোন্‌ পাপে এ রোগ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহা! হইতে পরিত্রাণ পাঁওয়া যাঁর 
জানিবার জন্য হত্যা] দিয়! থাকেন। 

বাবার স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ “জয় তাঁরকেশ্বর কি জয় ₹* “জয় 
হ্পার্বতী কি জয়।” এইরূপ প্রকার শব্দে নগর কম্পান্ষিত করিতে 
থাকেন এবং চতুর্দিকে ভিক্ষুকগণ তারকেশ্বরের গুণগান করিয়া ভক্তগণের 
নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়! থাঁকে। টিটি খঞ্চনীর বা এক. 
ভারার সাহায্যে এই গানটা গায় ;-- 
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বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি। 
চারিদিক জল! জঙ্গল খাঁকড়াঁর বসতি ॥ 
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর ! 
ভার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেস্বর ॥ 
কপিল! দুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে । 
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আঁসিয়ে ॥ 
কপিলার ছুগ্ধে তুষ্ট ভোল। মহেশ্বর । 
মুকুন্দ ঘোঁষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর ॥ 
তারকেশ্রের শিব আমি কাঁননেতে বসি। 
মোরে সেবা কর বাঁবা হইস়া সন্গ্যাসী ॥ 
এইরূপ কত প্রকাঁর তারকেস্বরের গ্ুণগাঁন করিয়! মনের উল্লাসে ভিক্ষা 


করিয়া! জীবিক] নির্বাহ করে। 

যে স্থানে তাঁরকেশ্বরের মন্দির বিরাজমান এ স্থান পূর্বে সিংহল দ্বীপ 
নামে কথিত ছিল । ভোলা মহেশ্বর এ স্থানের এক জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তরের 
মুত্তিতে অবস্থান করিতেন। গয়লানীরা এ প্রস্তরকে সামান্য প্রস্তর মনে 
ভাবিয়া তাহার ওপর ধান ভাঙ্গিয়! চাল প্রস্তুত করিত ; এই কারণে 
"বাবার মন্তকে* অগ্ঠাঁপি একটা গহ্বর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মুকুন্দ ঘোষ 
নামক এক ব্যক্তির গাভী প্রত্যহ এ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া তাঁরকেশ্বরকে 
হষ্টচিত্তে ছুগ্ধ খাঁওয়াঁইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দ ঘোঁষ প্রত্যহ এ 
গাভীর ছুপ্ধ না হওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং এরূপ 
হৃষপুষ্ট গাভীর দুগ্ধ না হইবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা 
প্রত্যুষে ঘোষজা এঁ গাভীর পশ্চাৎ অনুসরণপূর্বক এই অলৌকিক ব্যাপার 
দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়! সেইস্থানে অবস্থান করিলেন। তখন প্রভূ 
তারকেশ্বর সদয় হইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়। সাক্ষাৎ দান 
করিলেন এবং মুকুন্দ ঘোষকে উপদেশ দিলেন তুমি সঙ্ধ্যাসী হইয়া! আমার 


১৫৪ _. তীর্থভ্রমণ-কাঁহিনী। 


সেবায় রত হও। সেই অবধি মুকুন্দ ঘোঁষ প্রভুর আজ্ঞায় সন্ধ্যাসী হইয়। 
তাহার সেবা করিতে লাগিলেন । মাঁয়াময়ের লীলা নবে কিরূপে অবগত 
হইবে। একদা প্রভু বর্ধমানের মহারাঁজকে স্বপ্নে দর্শন দাঁনে কহিলেন, 
আমি সিংহল দ্বীপে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাঁতে আমায় 
অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয় ঃ অবএব আমার একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দাঁও। বদ্ধমাঁনাঁধিপতি অন্যন্ত ধাঁ্মিক ও পৃথ্যাঁত্মা! ছিলেন, তিনি স্বপ্লাদেশ 
অনুসারে প্রভুর মন্দির ও তাহার সেবার নিমিত্ত এরূপ বিষয়াদি দান করি- 
লেন যাহার আয়ে অনীয়াসে প্রভুর সেবা নির্বিছ্বে চলিতে পারে এইক্প 
প্রকাঁরে বাব! তাঁরকনাথ নরলোকে প্রকাশিত হইলেন। . 

লোকের উৎকট পীড়াঁদি হইলে তারকেশ্বরের নিকট মাঁনত করিলেই 
তিনি কপাপুর্র্বক ভক্তগণকে উদ্ধার করেন, মুকুন্দ ঘোষ এইপ্রকাঁর তাঁহার 
আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন। তখন দলে দলে যে সকল পীড়িত 
ডক্ত তথাঁয় উপস্থিত হইলেন বাবা তাঁরকেশ্বরের কৃপায় তাহার! সকলেই 
মুক্তি পাঁইলেন। এই বুসমাঁচার ভারতের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইলে রোগীর 
সমীগম বুদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে যে সকল ভক্ত তথাঁয় গমন করেন 
তাহারা সাধ্যমত মানত করিয়া হত্যা! দেন, এবং আরোগ্য হইয়া অন্তপ্টচিত্তে 
তাহার মাঁনসিক পুজ। দিতে থাকায় ক্রমে তাহার অতুল পরশ্ব্য্য হইয়াছে, পরম 
বৈষ্ণব মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাঁথিলে সেই স্থানে মহাস্ত পদ প্রতিষ্ঠিত হইল । 
ভক্তগণের নানীপ্রকার দানে অতুল প্বর্ধ্য হওয়ায় মহীস্ত ইংরাঁজ রাজের 
নিকট প্রা” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

প্রীমন্দিরের পার্থ ষে একটী সমাজ বিরাঁজমাঁন আছে, কথিত আছে 
এ সমাঁজই মুকুন্ন সন্ধ্যাসীর ৷ বাবাঁর হুকুম অনুসারে যাঁত্রীগণ তথায় 
উপস্থিত হইলে তাঁহার উদ্দেশে সমাজের উপর দুগ্ধ ও গঙ্গাঁজল প্রদাঁনপূর্ব্বক 
পুজা করিতে হয় । এ সমাঁজে পৃজা না করিলে বাবা তাঁরকনাথ কোন 
ভক্তের পূজা! গ্রহণ করেন না। 
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মহীস্ত পর গ্রহণ করিতে হইলে পিতা মাতা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত এবং 
সংসাঁর ত্যাগ করিয়! মহীস্ত হইতে হয়। কোন মহীস্তের মৃত্যু ঘটিলে যিনি 
তাহার প্রধাঁন চেলা থাকেন তিনিই গদ্দীতে বসেন অর্থাৎ তিনিই মহাস্ত পদ 
প্রাপ্ত হন। গণী প্রাপ্তির দিন উত্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্রিত 
হইয়া যিনি প্রধান চেল! হইবার যোগ্য বিচাঁরপূর্বক তাহাকেই মহান্ত পদে 
অভিষিক্ত করিয়া থাকেন এইরূপ অভিষেক হইলে তাহার পরে আর কোন 
রূপ গোলযোগ হইতে পাঁরে না নচেৎ সকলেই প্রধান চেলা হইতে চায় । 
তথায় একটা কালীবাড়ী বিরাঁজিত আছে। বৈষ্ভবাটীর কাঁলীমাতার 
মহাস্তের উপাধি ভারতী এবং তাঁরকেন্থরের মহান্তের উপাধি গিরি। 

শিবগঙ্গার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পীওয়া 
যায়, উহাই মহীন্তের "বাঁসভবন” তিনি তথায় বাঁস করিয়া থাঁকেন। গৃহে 
কতপ্রকার সোণা দ্ূপার হুকা এবং ফরসী আরও প্রাচীরে কতপ্রকাঁর 
আঁয়না টাঁঙ্গাইয়া ও টানাপাখাঁয় শোভিত, দেখিলে মোহিত হইতে হয়, 
কিন্ত ইহা ম্হান্তের বাঁসভবন বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। 

তাঁরকেশ্বর একটী অনার্দী শিবলিঙ্গ । তীঁহাকে সকলে আঁগুতোঁষ 
বলিয়া থাকেন কেনন! তিনি অল্পেই সন্তষ্ট হন এবং ভৌলানাথ বলেন, কেননা 
তিনি সখের নিমিত্ত যে সকল কার্ধ্য করেন সমস্তই তখনই ছুলিয়া যাঁন। 
তাহারই যিনি মহীস্ত তিনিও সেইরূপ আদান প্রদান অনুকরণ করিয়া 
থাঁকেন। 

রীমন্দিরের মধ্যে একটী গহ্বর আছে । এ গহ্বর মধ্যে প্রভু তাঁর- 
কেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। গহ্বরের শুপরিভাঁগটী রৌপ্য নির্মিত 
একটী ডেকে.ঢাঁকা থাঁকে। যগ্যপি কৌন যাত্রী পূজারী ত্রাঙ্মণঠাঁকুরকে 
বেশী অর্থ প্রান করেন তাহা হইলে তিনি ভক্তকে গহ্বর মধ্যে হ্ত দিয়া 
ল্পর্শান্গভব করিতে দেন। 
মহন্ত মহারাজ প্রত্যহ বাবার পুজা করিয়া! থাঁকেন। তীহার পুজার 
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মময় কোন যাত্রী মন্দির মধ্যে থাঁকিতে পান না । কথিত আছে এ সময় 
মহস্তের সহিত প্রভু তারকেশ্বররের নানীপ্রকার কথা হয় এবং বিষয়াদি 
সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসীও হয়৷ 

প্রত্যহ বেল৷ দেড় ঘটিকার সময় প্রভুর পায়দ ভোগ হয়। বেলা 
আঁড়াই ঘটিকাঁর সময় লুচি মণ্ডার ভোগ হয় তৎপরে শৃঙ্গার বেশ হইয়া 
থাকে । শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ প্রন্ুকে চন্দন ও পুম্পাদির দ্বারা! সুশোভিত 
করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয়। জন্ধ্যারভির পর পুজা সমাপনীস্তে রজ- 
শীতে দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহির হইতে গুড়গুড়ির টানের শব্দ শুনিতে পাওয়া 
যায়। কথিত আছে এ গুড়গুড়িতে স্বয়ং তাঁরকেশ্বর গাঁজা মিশ্রিত সুগন্ধ 
তামাক খাইয়া শব্ধ উদঘাটন করিয়! থাকেন, এই শব্ধ মন্দিরের বাহির 
হইতে সকল যাঁত্রীই শুনিতে পাইবেন। 

চৈত্রমাঁনে গাজন উপলক্ষে এবং শিব চতুর্দশীর রাত্রিতে এখানে বিস্তর 
ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রত্যহই ভক্তগণ আসিয়। বাবার পুজা দিয়া 
চরিতার্থ বোধ করেন। সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সোমবারে ভক্তগণের অধিক 
সমাগম হয় । 

চৈত্রমাসে শিবরাত্রির সময় ও ভক্তগণ হত্যা দিয়! থাকেন। ভত্ত- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সেই জনতা- 
পুর্ণ নিশিথে অনেক কুচবিত্র পুরুষ উপস্থিত থাকে, তাহার! সুবিধা বুঝিয়। 
সুন্দরী যুবতী দেখিলে নানাবেশে নানাছলে গন্তব্য পথে লইয়! ধায় । 
এইরূপ শুনা যাঁয়ষে এ সকল পাষগ্ডেরা গেরুয়া বসন পরিধানপুর্ধক 
সেই -নিঃসহায্ন অবলাঁর নিকট মধূরবচনে বলিয়া থাকে তৌমার অচলা- 
তক্তিতে তারকনাথ সন্তষ্ট হই য্াছেন এবং তোমার ভাগ্যও প্রসন্ন হইয়াছে 
নুৃতরাং চেল্াগণসহ তৌমার নিকট আসিয়াছি আমার সহিত আইস 
আবশ্যক মত ওষধ পাইবে ।* এইন্ধপ কতগ্রকীর ছলনা করিয়। তাহাকে 
ছুলাইয়া লয়। মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোঁকেশীর বিষয় স্মরণ হইলে 
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হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই সকল অপরিচিত পাঁষগুদিগের কথায় বিশ্বীস 
করিয়া একা এলোকেশীর ন্যায় কত এলোকেশী, বীঁধাকেশী, অস্্কেশী, 
ফুলকেশী, কচিকেশীর ভাগ্য প্রসন্ন হয় উহা কত জানাঁইব। ভোলা মহেশ্বর ! 
তোমারই স্থানে তোমীর চেলারূপ ধরিরা তৌমারই ভক্তগণের উপর না 
জানি কত উপদ্রব করে তুমি গাজার দমে বিভোর হইয়া থাক। এই সকল 
অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত একবার কৃপাঁদৃষ্টি কর প্রভু ! 
ইতিহাসে দেখা যাঁয় প্রায় ছুই শত বর্ষ পূর্বে আবুরাঁয় ও বাবুরায 
নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ দুইজন স্ুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন বর্দমাঁনে ব্যবসা 
করিতে আসেন। এই ছুই সহোঁদরে বঙ্গদেশের নানা স্থানে বস্তাঁদি বিক্রয় 
করিয়' প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং কালক্রমে বন্ধমানে প্রতিঠিত হন। 
বর্ধমানের, রাজারা এই ছুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সম্রমে 
বর্ধমানের বাঁজারা বাঁঞ্লাঁদেশের সর্বপ্রধান। পাণ্ডিত্ব, বীরত্ব, দয়া, 
দক্ষিণ্য, দেশহিতৈষীতা, পরোপকা রীতা প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্চে যে সকল 
মহান্থভব পুরুষ ও রমণীরত্র এই বংশের ঘর্ধ্যাদা বুদ্ধি করিয়া! গিক়াঁছেন, 
তন্মধ্যে মৃহারাঁজ প্রতাঁপটাদ রাঁয় ও মহারাণী নাঁরায়ণকুমীরী এই ছুইজন 
সর্ধপ্রধান। এই পুণ্যাত্া সর্ধপ্রথমেই দেশীয় সভ্য ভারত গব্ণর কর্তৃক 
নির্বাচিত হয়েন। মহাঁতাঁপ বাহাদুরের কীত্তিপুঞ্জে মধ্যে গোলাঁপবাঁগ, 
মহাঁতাপ মনজিল নামে বিদ্যালয়, দেলখোঁষ, ইংরাঁজি বিদ্যালয়, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, মতিঝিল, মাঁদ্রাশ! প্রভৃতি এই কয়টাই প্রধান। ইহার 
অনুমত্যানুসাঁরে এবং প্রভুতি ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বন্ুবিধ 
হিন্দুশান্ত্র বঙ্গভাষাঁয় অন্গুবা দিত হইয়! প্রচ(রিত হয় এবং সাধারণে বিনামূল্যে 
বিতারিত হয়। সেই পুণ্যাকআার অসংখ্যকীর্তি ও বদীন্যতার বিষয় কত 
লিখিব। ্ 
তাহার মৃত্যুর পর ইয়োর বাহাদুরের রা্জবকাঁলে পবলিক 
লাহীব্রেরী, র'জকালেজ, , চাঁরেআম এবং বন্তসংখাক (েরালয় 


১৫৮ তীর্থ-ভ্রম্ণ-কাহিনী । 


প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছাঁব্বিশ বংসর রাজত্ব করিয়া পরলোঁক গমন 
করেন। তাহার পর বিজয়টাদ পোস্পুত্ররপে গৃহীত হন। বর্তমান 
মহীরাঁজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবরণর বাহীছুরের স্থযোগা সদস্ত লাল! 
বনবিহারী কপুর রায় বাহাঁছুর মহাশয়ের পুত্র ইনি দয় দক্ষিণ্যাদিগুণে 
স্বশোভিত। গৌঁসাইগ্রামে তাহার জন্ম হয়, তীন্রদর্শী এবং রাঁজকার্ধ্য 
সুপটু, বাঁ্গলা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অনুরাগী এবং দরিদ্রের দুখে মৌচনে 
সদতই মুক্তহস্ত তঁহার ম্বভীব অতি নির্মল মোট কথ! এই বংশ ক্রমান্বয়ে 
ধর্মে মতি রািয়। পূর্ববপুরুষগণের মাঁন রক্ষা করিতেছেন । 


মহীপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ । 


১। রক্ত শুদ্ধ থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা করা৷ উচিত, রক্ত মন্দ হইলে 
শরীরকে নষ্ট করে, সেইরূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল পালন না 
করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাঁওয়া যায় না, যেরূপ রোগের উপর কুপথ্য 
করিলে রোগ বৃদ্ধি পাঁয় সেইবধপ জ্ঞানত পাঁপ করিলে আত্মার বিনাশ 
হইস1 থাকে। 

২। ঈীশ্বর--বাহাঁর কার্ধ্য, স্বভাব এবং স্বরূপ, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্বগুণযুক্ত, জ্ঞানী, সর্বানন্দময়, ন্তায়কাঁরী, দয়াল 
ষিনি জগতের স্থষ্টি, পালনকর্তা ও লয়কর্তী। এবং জীবগণকে আঁপন আপন 
পাপ ও পুণ্যের বিচার অনুযাঁয়ী যথাঁযোগ্য ফলপ্র্দনি করেন, সেই সর্ধ- 
শক্তিমাঁনকে ঈর্বর বলে। 

৩। জীগজিটির নি হইতে মৃত্যু পর্যযস্ত কষ্ট 
হইতে পরিত্রাঁধ পাঁইস্ক! ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এবং সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে 
পারে তাহাকে মুক্তি বলে। 


তাঁরকেশ্বর দর্শন-যাত্রা ৷ ১৫৯ 


৪1 অন্ন ও জল রীতিম্ত ব্যবহার করিলে দেহে রক্ত হইয়! শরীরকে 
যেব্ধূপ পুষ্ট করে, ম্হাঁত্সাদিগেয় উপদেশ সকল পাঁলন করিতে পাঁরিলে 
সেইবূপ আত্ম! পুষ্ট হয়। 

৫। সাঁধু পুরুষদিগের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্মপূর্বক পাঁলন করা: 
উচিত। মহাত্বাদিগের কৃপা ব্যতিত কেহ সিদ্ধ বা ধর্মপথ দর্শন করিতে 
পারে না৷ 

৬। ভগবান কপা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত নানা- 
প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত 
তিনি যে সকল পবিভ্র উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন 
করিলে পাগীগণ নিশ্চয়ই পরিত্রীণ পাইবে । 

৭। টাঁকা ব্যয় দ্বারা দেহরোগের প্রায়শ্চিত হয় সত্য, কিন্তু পাঁপ- 
রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। পাঁপরূপ রোগর একমাত্র মহৌষধ 
ভগবানের সাধনা । ৃ 

৮। ফল, ফুল, মূল, দান, চন্দন, পুষ্প দিয় পুজ। করাকে সাধনা 
বল যাঁয় না, ভক্তিপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিতে ন৷ পাঁরিলে, সেই সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের শ্রীরণে স্থান পাঁওয়! যাঁয় না। 

৯। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোঁহ, মদ ও মূসর্ধয এই ষড় রিপু ও 
মনকে বশীভূত করিতে না পাঁরিলে ধর্মের পথ দেখা যায় না। 

১*। ক্রোধ জীবদিগের প্রধান শত্রু, ক্রোধের বশবর্তী হইয়! মনুষ্য 
না করিতে পারে এরপ হুদর্দ দেখা যায় না, কিন্ত সেই ক্রোধ উপশম 
হইলে মনকে অন্থৃতাঁপানলে দগ্ধ করিতে থাকে, অভএব ক্রোধে উত্তেজিত 
হইবান পুর্বে এই গর্ত উপদেশটা স্মরণ করিবেন। 

১১ জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। সাধুঃ পাপী, মহাত্স!, ধনী, 
ছঃখী সকলকেই সময় হইলে দেহত্যাগ করিতে হইবে, মাঁনবগণ ইহা 
অবগত হইয়াও কৌন ওউপাঁয় করিতে ইচ্ছা করে না। . 


১৬০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


১২। ধন-অহঙ্কারে মত্ত থাঁকিয়! চিরদিন এইরূপে কাঁটিবে বিবেচনা 
করা ভ্রাঁ্তিমাত্র, অতএব সময় থাকিতে পথ পরিষ্কার কর! উচিত। 

৪৩। কাহারও গলগ্রহ হইয়। বাঁস করিবে না। কু-লোঁকের মিট 

থাঁয় তুষ্ট হইয়া! আপন কার্ধ্য ভুলিবে না। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী 
ব্যক্তির সাহায্য গর্ব করা উচিত নয়। প্রাণের কথা কখন কাহাঁকেও 
বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিবে না, কারণ আঁজ যিনি সুহৃদ, কালক্রমে সে 
ব্যক্তি পরম শক্র হইতে পারে। ৃ 

১৪। স্ত্রীলোকের নিকট কখন গুপ্ত কথা গ্রকাঁশ করিবে না, কারণ 
তাঁহারা' ম্হারাঁজ যুধিষির অভিশাঁপে গুপ্ত রাখিতে পাঁরে না । যছ্যপি 
তাহারা একান্ত জিদ করে, তাহা হইলে অপর কোন বাক্যে ভুলাইয় 
রাখিবেন। এ বিষয় প্রমাঁণস্থর্ূপ পরে একটা গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৫) বিপদ সময়ে অধীর হওয়া! উচিত নয় কারণ বিপদ কথন একা 
আসে না। সেই বিপদ সময় অধীর হইলে জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সমস্তই নাঁশ 
করে। বিপদে শীস্ত, নির্ধ্যাতনে নীরব থাকিয়া! ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তি- 
স্থাপন করাই শ্রেয়, কিন্ত নানা ব্যক্তির নানাপ্রকার পরামর্শতে বিচলিত 
হইবেন না। 

১৬। বিপদ বা ছুঃখ তই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে 
সমভাবে সকল সহ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান । 

১৭) ভবিষ্যৎকে বিশাস করিয়া কাহাঁকেও আশ্বীস দিবে না এবং 
কাহারও আশা, ভরসা ও বাঁসস্থানে বিদ্ব ঘটাইবে না। 

১৮। ধনী ব্যক্তির বাঁটীতে দাঁদীগণ বেতনভুক্ত হইয় দাসীত্ব স্বীকার 
করিয়া থাকে এবং প্রভুর শিশু-সম্তানদিগকে মাতার ন্যায় লাঁলনপাঁলন 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা উত্তমরূপে অবগত আছে যে এ সকল সন্তান 
দিগের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাঁই। মন্ুষ্যমাত্রেই সেইরূপ. 
নিজেদের সম্তানদিগকে যত্নের সহিত স্নেহের বশবর্তী হইয়া লাঁলনপাঁলন 


মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ । ১৬১ 
করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগকে নিশ্চয় ভাঁবিতে হইবে যে, এ সকল সন্তান 


হইতে অস্তিম সময়ে তাহাদের কোন উপকার দর্শিবে না । 
১৯। তুমি তোঁমাঁর পিতা মাতাঁকে যেরূপ ভক্তি করিবে, তোমার 
পুত্রেরীও তোঁমাঁর় সেইক্প শ্রদ্ধা করিবে, এইরূপ নিশ্চয় ং । যে 


সকল পুত্র, পিতা মাঁতাঁকে ভক্তি করে না, উহা তাহাদের কর্মফল বলিয়া 
জানিতে হইবে। 

২৯1 মনুষ্য পরলোক গমন করিলে কে তাহার্দের সহায় হয় এবং 
অনুগামী হয় ? একমাত্র কশ্মফলই তাঁহার অন্ুগমন করিয়া থাঁকে। ধর্ম, 
র্থ ও কাম এই তিনটি জীবের ফলম্বরূপ, অতএব ধন্মীহুসাঁরে এ সমুদয়ের 
অনুষ্ঠান করা মনুষ্যদ্দিগের অবশ্য কর্তব্য । 

২১। মৃতদেহ চক্ষের অগৌচর হইয়া ভশ্মিভৃত হইলে ধর্ম কিরূপে 
তাঁহার অনুষ্ঠান করে, এ বিষয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? ইহার 
উত্তর এই যে, পৃথিবী, বাঁষু, সলিল, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই সকল, প্রাণীর 
ধর্মাধশ্ৰের সান্ষীম্বরূপ কিন্তু ধর্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাঁবে জীবের 
অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হয় । জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়। পুনরায় 
শরীর পরিগ্রহ করিলে, তখন পঞ্চভৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁগণ পুনর্ধার 
উহার শুভাঁশুভ কর্ম সকল বিচার করিয়! থাকেন । 

২২। জল ওুপ্ধ এক পাত্রে রাখিলে উভয়ে মিশ্রিত হয়, ইহা! প্রত্যক্ষ 
দেখা যাঁর, সেইরূপ সংসারে নাঁনাপ্রকাঁর লোকের সহবাসে মানবের মনকে 
ধশ্মতীব বিনাশ করে, তখন সে ব্যক্তি তাহার পূর্বব-বিশ্বীস, উৎসাহ কিছুই 
জানিতে পারে না । জল ও হুগ্ধ একন্ধে মিশ্রিত হয় সত্য কিন্তু হুগ্ধকে 
মাথন করিতে পারিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা যায় ; সেইরূপ 
শ্রহরিকে একবাঁর হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিলে শতবদ্ধ জীবের মধ্যে বাঁস 
করিলেও তাহাঁর মনকে নষ্ট করিতে পাঁরে না। 

২৩। জল নারায়ণম্বরূপ, স্থির জীনিও ভাই ! সকল স্থানের জল 


১৬২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


পান করাও উচিত নয়। ঈশ্বর সকল শ্থানেই বিরাঁজিত কিন্তু সর্বত্রেই 
তাহার দর্শনে সমাঁন ফল পাঁওয়া যাঁর না, যেরূপ সকল জীবের মধ্যেই তিনি 
বিরাজ করিতেছেন, ব্যাম্ত্রের মধ্যেও তিনি অবস্থিতি করেন, কিন্ত ব্যাত্রের 
সন্মুথে যাওয়া উচিত নয়। সেইরূপ কু-লোৌকের মধ্যেও নারায়ণ আছেন 
কিন্তু উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। 

২৪। ক্্রীংএর শয্যায় শয়ন করিলে শয্য৷ কুঞ্চিত হয় এবং উহা ত্যাগ 
করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারী ব্যক্তির মনও যতক্ষণ 
ধর্ম বিষয় আলোচনা করেন, ততক্ষণ ধর্মভাঁব বৃদ্ধি পাঁয়, আবার মায়া- 
সংসারে লিপ্ত হইলেই অন্য ভীব আসিয়া! থাকে, অতএব মনকে ধর্মপথে 
রাখিবাঁর চেষ্টা করিবেন। 

২৫। অসতী স্ত্রীলোক স্বামী, পুত্র, কন্তা প্রভৃতি পরিবাঁরবর্গের মধ্যে 
বাঁস করিয়! নানাবিধ গৃহকার্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন 
যেমন সদা সর্ব! উপপতির উপর. আকৃষ্ট রাখে, মনুষ্যাগণও যগ্ভপি সেইরূপ 
সংসারের নানাবিধ কর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও ভগবানের প্রতি মন আকৃষ্ট 
করিতে প্রীরে তাহা হইলে নিশ্চই সে সুথ সচ্ছন্দে থাকিতে পাঁরে। 

২৬। সংসার কাঁহাক বলে ইহা সকলে জানিয়1ও জানিতে চাহেন না, 
ভগবান মায়ারূপ সংসারে মাঁনবদিগকে পরীক্ষার নিগিত পাঁঠাইয় থাঁকেন 
অর্থাৎ সংসার শ্থগ্টিকর্তীর লীলাস্থান। এই ক্ষেত্রে তিনি নানা ভাবে 
নানাদিকে নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলা করিতেছেন। মা যেরূপ শিশু- 
সন্তানের করে সুন্দর খেলন! দিয়! ছুলাইয়া রাখেন ভগবাঁনও সেইরূপ 
সংসারী মাঁনবগণকে নানাপ্রকার সুখ সামগ্রী প্রদান করিয়। ভুলাইয়া 
রাখিয়াছেন। কিন্ত সেই শিশু যখন খেলনা পরিত্যাগ করিয় মা, মা 
বলিয়া চিৎকাঁর করে, মাতা সেই চিৎকারে কিছুতেই স্থির থাকিতে না 
পাঁরিয়! স্সেহ-সহকারে সন্তানের নিকট আপিয়া থাকেন। মাঁনবগণ যদ্দি 
অুখ-বস্ত ত্যাগ করিয়া শিগুদিগের ন্যায় সরল গ্রীণে ঈশ্বরকে ডাকেন, 


তাঁহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রীচরণে স্থান পাঁইতে পারেন। ধৈর্ধ্ধারণ- 
পূর্বক সেই পরমণপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিলে, যথাসময়ে তিনি 


কয়েকটা প্রশ্ন শুত্তর। 


নিশ্চয়ই কপ করিবেন। 


কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর প্রকাশিত হইল । 


গ্র। তীর্থ কাহাঁকে বলে? 

উ। 
হইতে ঈর্বরোপাঁসনা, ধশ্খানুষ্টান করিয়া উদ্ধার হন, সেই সকল কর্মকে 
তীর্থ বলে। 

প্র। শ্ীমান কে € 

উ। সকল বিষয়ে সন্তষ্ট হয় যে। 

প্র। মূর্খ কে? 

উ। হিতাঁহিত বিবেচনা করে ন| যে। 

প্র। অসুখী কে? 

উ। পরাধীন বা খগগ্রস্থ যে। 

প্র। সখী কে? 

উ। অর্থণী, অপ্রবাঁসী যে। 

প্র। উপকারী কে? 

উ। যথার্থবাদী ও অসময়ে দয়! করে যে। 

প্র। অপকারী কে? 

উ। চাটুকান়,যে। 

প্র। হুংঘখী কে? 

উ। বিষয়াহরক্ত যে। 


তপি। 


জিতেন্দ্রিয় হইতে যে সকল উত্তম কর্ণদ্বারা জীবগণ দুঃখসাগর 
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১৬৪ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী । 


উ! পরোঁপকাঁরী ও ধার্শিক যে। 
গ্র। শক্র কে? 
_উ। আপনার ইন্দ্রিয় সকল এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব লকল। 
প্র। মৃত্যু কাহাকে বলে? 
উ। আঁপনা'র অকীর্ডিকে মৃত্যু বলে। 
প্র। কর্ণহীন কে? 
উ। উপদেশ বাক্য না শুনে যে। 
প্র। বন্ধু কে? 
ভউ। বিপদে সহায় ষে। 
প্র। অন্ধ অপেক্ষা অন্ধ কে? 
উ। মদনাঁতুর যে। 
প্র। বীর হইতে বীর কে? 
উ। কাঁমবানে বঞ্চিত ষে। 
প্র। শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কি? 
উ। সংশ্বভাব। 
.. প্র। কোন কৌন ব্যক্তির সহিত বাঁস করিবে না? 
, উ! মুর্খ, পাপী, নীচ স্বভাব ও থলস্বভীবদিগের সহিত্ত কখন বাঁস 
করিবে না । 
প্র। মিত্র হইয়াও শত্রু কে? 
ও । পুত্র পদ্জিবারাদি। 
প্র। বিদ্যুতের স্যাঁয় চঞ্চল কি? 
উ। ধন, জীবন ও যৌবন । 
প্র। কি ত্যাগ করিলে সুখী হইতে পাঁর! যায়? 
উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে নু্থী হইতে পারা যায়। 


কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর। ১৬৫ 


প্র। অহনিস কি চিত্ত! করিবে? 

উ। আল্মোকনতি চেষ্ট করিবে। 

প্র। চোরাবান কাহাকে বলে? 

উ খল ব্যক্তির মনের ভাঁবকে বলে। 

প্র। সর্বদা অন্ধকার কোথায় ? 

উ। মূর্থের হৃদয় মধ্যে । 

প্র। বিশ্বীস কাহাঁকে বলে ? 

উ। যাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রয়যুক্ত, তাহাকেই বিশ্বীস বলে । 

প্র। উপাসনা কাহাকে বলে? 

উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে আত্মাকে মনোনিবেশ করা যায় তাহাকেই 
উপাসনা বলে। | 

গ্র। পরলোক কাহাঁকে বলে? 

উ। যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পুনজন্মে মুক্তি পাইয়া 
পরম স্থথ পাওয়া যায় । 

প্র। অপর লোক কাহাকে বলে ? 

উ। যাহাতে দুঃখভোগ হয় এবং পরলোকের অন্তরূপ ফল প্রদান 
করে তাহাকেই অপর লোক বলে। 

প্র। মরিলে মানুষ ক্রন্দন করে কেন? . 

উ। ক্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলির! । 

প্র। জন্ম কাহাকে বলে? 

উ! যাহার দ্বারা প্রাণী দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া! কণ্ধ করিতে 
পারে তাহাকেই জন্ম বলে। 

প্র। গৃত্তের উৎপত্তি কিরূপে হয় 2 

উ। বাঁঘু আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন_শরীরস্থ ইস্দ্রিয় সকল 


১৬৬ - তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ৷ 


ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়৷ স্ত্রীপুরষের সহযৌগে এ 
রেত গ্রভাবেই গন্তের সার হইয়া থাকে । | 

প্র। জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়? কৌথায় অবস্থান 
পূর্ববক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে? 

উ। জীবাত্া স্বীয় কর্দপ্রভাবে প্রথমে রেত আঁশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের 
গর্ভতকোষে প্রবেশপূর্বক যথাঁকালে ইহলোঁক সমীগত ও পরলোক গত হয়, 
এইরূপে মানবগণ স্থ স্ব কণ্মগ্রভাঁবে বাঁরন্বার সংসার চক্র পরিভ্রমণ করিয়া 
যমদুূতদিগের প্রহার ও বিবধ যন্ত্রণা সহা করিয়া থাকে তৎপরে সকল প্রীণী- 
কই জন্মাবধি স্বীয় ধর্্মাধশ্মের ফলভোগ করিতে হয় । 

 প্র। পরস্ত্রী সহবাঁসে রত থাঁকিয়? সুখভোগ অস্থভব করিলে কিরূপ 
ফল প্রীপ্ত হয়? 

উ। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাঁকিলে পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধকালে তাহাদের 
প্রদত্ত কৌন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে অনন্ত যন্ত্রনা 
ভোগ করিতে হয়। পরক্ত্রী গমন, বন্ধ্যা নারীতে অনুরাগ ও পর্ত্রীকে 
মন মধ্যে স্থান দান এবং ব্রহ্ধন্ব অপহরণ করা এই চতুর্বিধ কাঁ্যই তুল্য 
দৌষাঁবহ বলিয়। জানিবেন। 

প্র। ব্যাঁভিচার কাহাকে বলে? 

উ। স্বীয় পত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, খতুকাঁলে 
বীর্ধ্যদীঁন এবং অত্যন্ত বীর্ধ্যনীশ, যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ এই সকল কাঁধ্যকেই 
ব্যাভিচার বলে। 

প্র। গুরু কাহাকে বলে? 

উ। জন্মদান দিয়! ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়! পিতাঁকে 
গুরু বলে আর যে ব্যক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়। হৃদয়ের অন্ধকাঁব 
দুীভূত করেন তীহাকেই গুরু বলে? 

প্র। অতিথি কাহাকে বলে? 


কয়েকটী প্রশ্ন উত্তর । ১৬৭ 


উ। যেব্যক্তির গমনাঁগমনের কোন নির্ধারিত সময় নাই, যে মহাত্মা 
সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া! প্রশ্ন উত্তর করেন এবং সকলকে উৎসাহ ও সৎ উপদেশ 
দান করিয়! থাকেন তাঁহাঁকেই অতিথি বলে। 

প্র। জাঁতি কাহাঁকে বলে? 

উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত ঈশ্বরকৃত যাহ! বর্তমান থাকে এবং 
অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাঁস করিয়া! এক ধর্ম ॥অবলম্বনপূর্বক জাতি শব্দার্থে 
গৃহী হয় উহাকেই জাঁতি বলে। 

প্র। কর্ত। কাহাকে বলে? 

উ। যিনি স্বতন্ত্রূপে কার্ধ্য করেন এবং যাবতীর কন যাহার অধীন, 
সেই ব্যক্তিকেই কর্তা বলে। 

প্র। মনুষ্য কাঁহাকে বলে? 

উ। হিতাঁহিত বিবেচনা করিয়া যিনি সকল কার্য করেন রাযি 
মনুষ্য বলে। 

প্র। ধন্ম কাহাকে বলে? 

উ। ইশ্বরের আজ্ঞ! পালন, পক্ষপাঁত শূন্য, লেহ৷ ও সর্ব আত্মার মঙ্গল 
সাধন করা, যাহা প্রমাণ ছারা পরীক্ষিত, তাঁহাঁকেই ধর্ম বলে। 

প্র অধশ্ম কাহাঁকে বলে? 

উ। ঈশ্বর আজ্ঞা অগ্রান্থ করিয়া পক্ষপাঁত সহিত অন্ঠায় ও দোষ 
আশ্রয় লয় ও যাহা সাঁধু ব্যক্তির পরিতাক্ত তাঁহাকেই অধর্শ্ম বলে। 

প্র। পুজা কাঁহাকে বলে? 

: উ। যিনি জ্ঞান, ধর্মাদিযুক্ত, তীহার যথাযোগ্য অর্চনাকে পুজা বলে । 
প্র। সঙও কুসঙ্গ কিরপ? | 
উ। যাহার দ্বারা প্রাণী সকল মন্দ কর্মে রত হয় তাহাকে কুসঙ্গ, আঁর 

যাহার দ্বারা মিথ্যাবাঁদে সত্যের লাভ হয়, তাহাকে সংসঙ্গ বলে। 
প্র। পুণ্য কাহাকে বলে? | 
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উ। বিষ্তা, বুদ্ধি ও গুভগুণের দান এবং সত্য ব্যহারের অন্ুষ্ঠান- 
স্বরূপকে পুণ্য কহে। 

প্র। পাঁপ কাহাঁকে বলে? 

ভ। মিথ্যাভাঁষণার্দি কর্মকে পাঁপ বলে। 

প্র। মরণ কাহাকে বলে? 

উ। বে মহ আশ্রয় বির আরদীমকৰ কন করেন, সময়ে লেই দেহে 
সহিত জীবের বিয়োগকে মরণ বলে । 

প্র। স্বর্ণ কাহাঁকে বলে? 

: উ। প্রাণীর অত্যন্ত নুখদ্রব্য প্রাপ্তির নাম স্বর্গ । 

গ্র। নরক কাহাকে বলে? 

উ। প্রাণীর অত্যস্ত হুঃখ প্রাপ্তির নাম নরক । 

প্র। সংপুরুষ কাঁহাকে বলে? 

উ। সর্বমঙ্গলকারী, সত্যে রত ও ধশ্দাত্বাকে সৎপুরুষ বলে । 


১। স্ত্রীজাতি গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ ও লক্ষমীস্বরূপিণী। গৃহে স্ত্রী না 
থুকিলে পুরুষ সংসারী হইতে পারেন না বা গৃহ শোভা পাঁয় না। এমন 
কি মানবগণ পিওপ্রাপ্তির আশায় যে পুত্র কামনা! করিয়া থাকেন, স্ত্রীকে 
ত্যাগ করিলে কিরূপে সেই পুক্র উৎপাদন হইবে? যে জাতির এতগুলি 
গুণ বর্তমান আছে, সংসারী মাঁনবদ্দিগের তাহাদিগকে সকল সময়ে ও 
সকল বিষয়ে সন্তষ্ট বাঁখ। কর্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্ত ত্র্গচর্য্য 
অবলম্বন সময় “কামিনী ও কাঞ্চন” এই ছুইই পরিত্যাগ না করিলে পুরুষ 
কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। 

২। কুরুপাগুবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাঁবীর কণ মহারথী 
অর্জুনের বাণে নিহত হুইলে পর, পীওুমহিষী কুস্তীদেবী যুধিষ্টিরকে স্সেহ- 
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প্রযুক্ত কর্ণের অস্ত্যে্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অন্থরোঁধ করেন এবং এই 
মহাবীর কর্ণই যে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শঁহা প্রকাঁশ করেন। ধর্শায্মা 
যুধিষ্ঠির জননীর নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে সেই মশ্মভেদী বাক্যে 
. অধৈর্য হইয়া নানীপ্রকার বিলাপ করিলেন এবং ক্ুদ্ধমনে অভিমাঁনপূর্ব্বক 
স্্রীজাতিকে এই বলিয্া' অভিসম্পাঁদ প্রদান করিলেন যে, প্যদি আমার. 
ধর্মে মতি থাঁকে, যদি দেবদ্িজের প্রতি শ্রদ্ধা ও জননীর শ্রীচরধে অকপট 
ভক্তি থাকে তাহা হইলে আঁজ হইতে আমার মর্মভেদী মনস্তাপের জঙগ্ 
কোন স্ত্রীলোক কোন গ্রুপ বিষয় গোপন রাখিতে' পারিবেন না”। 
পুত যুধধিষ্ঠিরের অভিশাপে সেই অবধি কোন স্ত্রীলোক কোন গুণ্ত 
বিষয় গোপন রাখিতে সমর্থ হন না ॥ যগ্ঘপি কোন স্ত্রী কোন গোপনীয় 
বিষয় জানিবার জন্য কোন পুরুষের নিকট জেদ করেন, তাহা হইলে তিনি 
প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া! অন্ত প্রকার উপম। দিয়! তাহাকে সন্ত 
করিবেন, এ বিষয়ে একটা প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। 

সৌনপুরের অন্তত কেশলা গ্রামে উমাঁচরণ চক্রবর্তী নামে এক 
ব্রাঙ্গণ বাঁস করিতেন, তিনি রাজ সরকারে সভাপঙ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে অতুল প্রশ্বর্য্ের অধিশ্বর হইয়াছিলেন কিন্তু মাঁনবগণ 
সকল বিষয়ে সকল সময়ে শ্রী হইতে পান না, তাঁহাকে এক মূর্খ পুত্রের 
নিমিত্ত সদত অনুতাপ করিতে হইত। 

একদা গঁ মূর্থ পুত্র নিমন্ত্রিত হই! শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে 
পথিমধ্যে এক নির্জন স্থানে বিধাতাপুরুষকে বালি মাপ করিতে দেখিলেন, 
ব্রাহ্মণ তাহাঁকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়! তথায় গমনপূর্ববক জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাঁপু হে। এই জনশৃন্ঠ নির্জন স্থানে তুমি কি নিমিত্ত একাকী 
বালি মাঁপ করিতেছ? তদুত্বরে তিনি বলিলেন, আঁমি পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রাণীর আহার মাপ করিতেছি অর্থাৎ যাহার আমি এই বালি মাঁপ ন! 
করিব সে দিবস তাহাকে উপবাস থাকিতে হইরে। নির্বোধ ব্রাহ্মণ 
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বিধাতার ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিত্ত! করিলেন যে, বহু 
দিবস পর নিমন্ত্রিত হইয়া আমি শ্বপ্তরালয়ে গমন করিতেছি, ( এই বাঁলি 
মাপের বিষয় আমায় পরীক্ষা করিতে হইবে ) এইবপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ 
তীহাঁকে জিজ্ঞাস! করিলেন, বোঁধ হয় আঁপনি আমারও আঁহাঁর মাঁপ. 
করিবেন ? অদ্য আঁমার ইচ্ছান্ুসারে আমার জন্ বালি মাঁপ করিবেন না। 
বিধাতা তাহাই হইবে বলিয়! ঈষংহীস্ত করিলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ যথাসময়ে শ্বশুরাঁলয়ে উপস্থিত হইয়1 তাহাদের হতে সত্তর 
হইলেন, কিছুক্ষণ পরে অন প্রস্তত হইলে তাঁহাকে আহ্বান কর! হইল, 
কর্ধস্থত্র ও বিধাঁতাঁর আজ্ঞায় তথায় উপস্থিত হইয়! সুযোগ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন, বহুদিবস পর এই ব্রাঙ্গণ কুটুন্বদ্গের সহিত একত্রে আহার 
করিতে বসিয়! মত্যন্ত আহলাঁদিত হইলেন ও পথিমধ্যে বাঁলি মাঁপের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ঠিক্‌ সেই সময় তাঁহাঁর শ্বশ্রঠাঁকুরাণীকে অন্্পাত্র 
হস্তে উপস্থিত দেখিয়1 বালির মাঁপ সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবেচনা করিয়! হান্ত 
করিলেন, তদর্শনে তাহার শ্যালক তাহার মাতাঠাকুরাণীকে উপহাস করিল 
মনে ভাঁবিয়! ভম্মীপতির গণ্ডদেশে এক বজমুষ্টাঘাত করিলেন, তখন সকলেই 
হুঃখিত হইয়া ত্রাঙ্মণকে বারম্বার আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহাঁকে সম্মত করিতে পাঁরিলেন না, কর্ধস্থত্র এইরূপে অভীষ্ট 
সিদ্ধ করিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ত্রাঙ্গণ বালির মাপের বিষয় 
প্রকাশ করিয়া নিজেকে নির্দদোষী প্রমাণ করিলেন এবং আপন দোষে এই- 
রূপ সঙ্ঘটনের জন্য অন্ুতাঁপ করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পর পণ্ডিত উমাঁচরণ দেহত্যাগ করিলে, তাহার একমাত্র এই 
পুত্রই অতুল এশ্বর্ধের অধীশ্বর হইলেন। তিনি স্বীয় হীন বুদ্ধির দৌষে 
কুসংসর্গ ও চাটুকাঁরদিগের সহিত মিলিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত 
সম্পত্তি বিনষ্ট করিলেন । হাঁয়, সময়ের কি বিচিত্র গতি ! ঘিনি চাটুকার 
বন্ধুদ্নিগের আহ্বানে মুহুর্তমাত্র বাঁটাতে অবস্থান করিবার সময় পাঁইতেন না, 
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এক্ষণে দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া সেই সকল প্রাণের বন্ধু তাঁহাঁকে পরিত্যাগ 
করিল, এই সকল বিবেচনা করিয়া! তিনি আস্তরিক দুঃখিত হইলেন, কেনন! 
যে সকল বন্ধুর হুঃখে কাঁতির হইয়! তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অকাতরে কত শত 
মুদ্রা ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হন নাঁই এক্ষণে তাহাঁদের নিকট সামান্ অর্থেরও 
প্রত্যাশা করিতে পাঁরিলেন না । 


সময় কখন কাহারও সমভাবে যায় না, সুখের পর ছুংখ, আর দুঃখের 
পর সুখ, এইরূপই হইয়! থাকে । বহু পুগ্যবলে মানব-জন্স সম্পন্ন হয়, এইরূপ 
বিবেচনা করিতে হইবে, সেই সময় মধ্যে একবার মাত্র আুসময় উপস্থিত 
হইবে, যে ব্যক্তি তখন বিবেচনা! করিয়া সেই “সময়ের” সধ্যবহার করিতে 
পারেন তিনিই প্রকুত বুদ্ধিমান ও মুখে থাকিতে পারেন । যেরূপ দৌষ গ্র্ণ 
ব্যতিত কোন মনুষ্যকে দেখিতে পাঁওয় যাঁয় ন! অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বনু 
মন্দ স্বভাঁব দোঁষে দোষী হইলেও তাহার মধ্যে একটা না একটা" মহৎ 
গুণ থাকে । আর যিনি সর্বগ্তণে শোভিত তাঁহারও একটী দোষ পরি- 
লক্ষিত হয়। যাঁহা হউক এই ব্রাক্মণ শ্বীয় বুদ্ধির দোষে সমস্ত সম্পত্তি 
নষ্ট করিয়া এক্ষণে উদাবান্নের নিমিত্ত অতি ছুঃথে দ্দিন যাপন করিতে 


. লীগিলেন। 


্গ 


একদা তিনি অনাহারে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন এবং আঁপন 
অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী আপন অদৃ্টকে ধিক্কার 
দিয় বিনীতভাঁবে স্বামীকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন, প্রভু ! আমার পিতা 
আপনাদের অতুল এশ্বধ্য দেখিয়া আমায় কোনরূপ ছুঃংখ পাইতে হইবে না 
স্থির করিয়া আপনার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অনৃষ্টক্রমে 
সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইয়! আজ আমাদিগকে এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত 
কাতর হইতে হইল। পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই পাপ করিয়াছিলাম, সেই 
নিমিত্ত ইহজম্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে”। এইরূপ নানাপ্রকাঁর 
কাতর উক্তিতে ব্রাঙ্গণকেও কাঁতর করাইল ; তখন তিনি তাহার 
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পূর্বব-সুখাবস্থা একবার ম্মরণ করিলেন ও আস্তরিক ছু:থে হৃদয় পাঁষাণবৎ 
করিয়! অতি কে আপন ছুঃধ গোপন রাথিয়! মৌথিক নানাপ্রকাঁর মিষ্ 
বাক্যে ব্রাঙ্গণীকে শ্রীবংস ও পুণ্যঙ্লোক নল বাজার ছুংখাবস্থা প্রকাশ 
করিয়া ছুঃখ লাঘব করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য 
হইতে পারিলেন না। অবশেষ নানা চিন্তার পর তাহার পিতৃ'উপদেশ 
স্মরণ হইল। একদা তিনি পিতার নিকট শিক্ষ! পাঁইয়াঁছিলেন যে, প্যখন 
অতিশয় ছুঃখ অনুভব করিবে, তথন নিশ্চয় জানিবে যে, সুখ আগত প্রায় । 
আর যখন অতিশয় সুখভোগ করিবে, তখন স্থির বুঝিবে যে দুঃখ আসন্ন 
প্রায়। ব্রাহ্গণ পিতৃদেবের সেই উপদেশ বাক্য ম্মরণ করিয়া পূর্ববাবস্থা 
চিন্তা করিলেন ও অতিশয় ছুঃখিত হইলেন, কেনন৷ পূর্বে সুখভোগ 
করিয়াছেন সুতরাং এক্ষণে দুঃখ ভোগ কবিতেই হইবে। ব্রাহ্গণ পত্বীর 
সেই.কাতর শক্তিতে নিরুপায় বিবেচনা করিয়া অবশেষ বনবাঁস করিতে 
মনস্থ করিলেন। 

পরদিন গ্রত্যুষে মঘাধুক্ত ত্রাহম্পর্শ তিথিতে তিনি পত্ধীর নিকট মনে 
মনে জন্মের মত বিদায় গ্রহণপূর্ধ্বক বলিলেন, প্রিয়ে ! আমার নিকট আসিয়া 
অবধি “সুখ” কিরূপ তাহা তুমি অন্গুভব করিতে পাঁইলে না, তজ্জন্য আমি 
আস্তরিক দুঃখিত, এক্ষণে তৌমায় শ্রখী করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াঁছি। 
অন্ই আমি কোলঞ্চ রাঁজঘ্বারে উপস্থিত হইব, অবগত হইলাম রাজ! যজ্ঞ- 
আরম্ত করিয়! বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করিয়! তাহার মঙ্গল কামনায়, 
অকাতরে ব্রাঙ্গণ ও অতিথিদিগকে ধন বিতরণ করিতেছেন। ভতশ্রবণে 
্রাঙ্মণী সেই অশুভ দিনের তিথি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাঁ্মণ স্বহান্ত 
বদনে উত্তর করিলেন, “আমি নিজে অঘা, সুতরাঁং আমার পক্ষে মঘাই 
্রণস্ত”। কিন্তু পাথেয় খরচের নিমিত্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন, অতএব 
সাধ্যমত চোমায় সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে । অবল! সরলহৃদয়া 
নারী স্বামীর চাতুরী অবগত না হইয়া লোভের বশবর্তিনী হইলেন এবং 
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অতি কষ্টে পাঁচটী পয়স। সংগ্রহপূর্বক ত্রাঙ্মণকে প্রদান করিলেন। তিনিও 
উহ্থা হস্তগত করিয়! পড়ীর পরিণাঁম চিন্তা না করিয়া “হুর্গা” নাঁম উচ্চারণ 
পূর্বক যাত্রা করিলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ ছুঃখে সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্বক অতি কষ্টে 
কিয়দদর গমন করিলে, এক দীর্ঘাকায় জটাজুটধারী সল্ন্যাসীর সাক্ষাৎ 
লাভে আহলাঁদিত হইয়! তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিনয় বচনে তিনি 
কোঁথাঁয় গমন করিবেন এবং কি নিমিতই বা সন্ন্যাঁসধর্্ম অবলম্বন করিয়াছেন 
এই' সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । কিছুকাল নানীপ্রকাঁর বাক্যা? 
লাপের পর ব্রাঙ্গণ সন্ধ্যাসীকে গুরুপদে মান্য করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমি 
সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি অত্যন্ত মনকষ্টে আছি, অতএব অস্থুগ্রহপূর্ববক 
এরূপ একটা উপদেশ দান করুন যদ্বারা আমার দুঃখ লাঘব হয়। ব্রাহ্মণের 
কাতর মিনতিতে সত্তষ্ট হইয়া! সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার নিকট উপদেশ 
পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উপদেশের নিষিত্ত একটা পয়সা দান করিতে 
হইবে। ব্রাহ্মণ গৃহিণীর পরিণাঁম চিন্ত। করিয়া এত কাতর হইয়াঁছিলেন যে, 
বিনা আঁপত্তিতে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় একটা পয়স' গ্রদান করিলেন। 
সন্ন্যাী তখন প্রথম উপদেশ এইবপ প্রদান করিলেন যে, “যব যেস! তব 
তেসা রও” । ব্রাহ্মণ পুনর্বার অনুরোধ করিলেন, তিনিও পূর্বের স্যার পয়সা 
যাঁচিএ করিলেন। দ্বিতীয় পয়সায় তিনি এইরূপ উপদেশ শিক্ষা করিলেন। 
“যব কুছ চিজ ফেকৌঁগে আচ্ছি কর্‌কে দেখ্‌কে তব ফেকিও ।” তৃতীয় বারে 
অবগত হইলেন যে, “জেনাঁনাকোপাঁস কভি গোপন বাঁত মাৎ লিয়ে” 
এইবূপে বারম্বার পয়সা দিয়া মনৌমত একটীও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন না, 
তথাপি পুনর্বার পয়সা প্রদাঁনে গুরুজীকে আর একটা ভাঁল উপদেশেয নিমিত্ত 
অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী কিযৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, পরাজাকো 
পাস কভি বুষ্ঠা রাত মাঁৎ বলিয়ে”। এবার সন্্যাীকে নিস্তদ্ধ দেখিয়া 
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লোপ হইল, অথচ ইচ্ছানুরূপ একটাও উপদেশ না পাইয়! হুঃথে তাহার সঙ্গ 
ত্যাগ করিলেন। 

অপরাহ্ৃকাঁলে তিনি ক্ষুধায় কাঁতির হইয়! অবশিষ্ট পয়সাঁটীতে সামান্তরূপ 
জলযোগ করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলেন এবং নিকটস্থ একটা সরোবরে 
এক সুবর্ণ পক্ষযুক্ত বিহঙ্গকে অবলোকন করিয়! মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাঁগিলেন। যগ্যপি আমি এই স্বর্ণ পক্ষযুক্ত বিহঙ্গমটি আয়ত্ব করিতে পারি, 
তাহা হইলে ইহাঁকে বিক্রয় করিয়। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পাঁরিব সন্দেহ 
নাই, এইরূপ স্থির করিয়া অতিকষ্টে সেই পক্ষীটি আয়ত্ব করিলে পর, 
বিহঙ্গম জিজ্ঞাসা করিল, হে ব্রাহ্ষণ ! তুমি কি নিমিত্ত হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য 
হইয়া অধর্শ্াশেয়পূর্বক আমার প্রীণনাশে অগ্রসর হইতেছ? স্থির জানিও 
যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করেন তাহাকে সেইবধপ ফলভোগ করিতে হয়। তুমি 
যাহাদের সত্তষ্ট রাঁখিবাঁর জন্য অধন্ম করিবে, তাহারা কি তোমার পাপের 
ফলভোঁগ করিবে? একদা আমি তোমারই নিকট তোমার প্রিয়তম! 
পত্ীকে পুণ্যশ্লোক নল রাঁজার উপাখ্যান বলিতে শুনিয়াঁছিলাঁম, সেই 
পুপ্যাক্মীর চরিত্রে প্রতিপদে ধন্ম্পশ্রয় অবগত হন নাই কি? পক্ষীর 
মুখে এইরূপ বাক্য শ্রব্ণ করিয়। ব্রাহ্মণ বিন্বয়াপন্ন হইয়া! বলিলেন, পক্ষীবর ! 
বলদেখি আঁমি কিরূপে অধন্ম করিতেছি? ক্ষুধায় কাতর হইয়] প্রাণের 
আশা পরিত্যাগপূর্বক অর্থলোভে তোমায় আয়ত্ব করিয়াছি, ইহাতে যগ্যপি 
অংশ্ম হয়, তাহি। হইলে রাজ্যেশ্বরেরা মৃগয়াছলে বিনীদৌষে যে সকল মৃগ 
ব্ধ করেন, তাহাতে কি তীহীদের অধন্ম হয় না? তদুত্বরে পক্ষী বলিল, 
"রাজারা আমৌদপ্রিয় হইয়া! মৃগয়া করেন, আর তুমি লোভের বশব্্তা 
হইয়া আমার জীবন নাঁশে উদ্ধত হুইয়াঁছ অতএব রাজাদের মৃগয়ার সহিত 
তোমার তুলনা হয় না । হে ত্রাঙ্গণ! ধর্মে মতি রাখিও”। পম্প্রতি তুমি 
গুরুর নিকট যে চারিটী উপদেশ লাঁভ করিয়াছি, শুহা হদয়ঙ্গমপূর্ববক' 
পালন করিতে চেষ্টা করিবে তাহা হইলে নিশ্চই অচিরে সুখী হইতে 
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পারিবে । বিহঙ্গমরূপী ধর্ম এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত 
হইলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ পক্মীর কথামত গুরুর উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গ»ম করিতে 
রুরিতে ক্ষুৎপিপাঁসাঁয় কাতর হইয়! নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রাম্য 
বালকগণ তাহাকে পাগল জ্ঞানে নানাপ্রকার কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল, 
তখন তিনি সন্গ্যাসী প্রদত্ত প্রথম উপদেশটি স্মরণ করিলেন, প্যব যেসা তক 
তেসা রও” । এবং এই শ্লোকের প্রতি অক্ষরের মন্দ অনুভব করিয়। 
বাঁলকর্দিগকে কোনরূপ তিরঙ্কাঁর না করিয়া বরং তাঁহাঁদিগের সহিত মিলিত 
হইলেন এবং আবশ্তক মৃত কিছু আহারীয় সাঁমগ্রী সংগ্রহ করিলেন। এই 
ঘটনা হইতে সকলকে বুঝিতে হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনের সময় মনুষ্যোর 
বুদ্ধিরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। ব্রাঙ্ণ এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত 
করিলে পর একদ1! একটী অপরিচিত লোঁক গ্রামমধ্য পথ দিয়া গমন করির্তৈ 
করিতে দৈবাৎ পদশ্থলিত হইয়' মৃত্ুমুখে পতিত হইল। তখন গ্রামবাসীরা 
রাজদও্ড ভয়ে সকলে মিলিত হইয় এই পরামর্শ করিলেন ষে, এই মৃত ব্যক্তি 
এইরূপ অবস্থায় পতিত থাঁকিলে নিশ্চয় আমাদের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা 
আছে, কিন্তু এ ব্যক্তি কোন জাতি ইহা আমাদের অজ্ঞাত, আমরা কিরূপে 
ইহাকে স্পর্শ করিব? এইরূপ নানা তর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, এঁ পাগল। 
্রাহ্মণকে অর্থলৌভে বশীভূত করিয়া তাঁহারই দ্বারা মৃতদেহ নদীগর্ডে 
নিপাঁতিত করিতে হইবে। লীলাময়ের ইচ্ছায় কর্ধসুত্র ব্রাহ্মণের সহায় 
হইলেন £এবং তাহার ছুঃখ মোচন করিবার জন্ত যথাসময়ে সেই মৃতদেহের 
নিকট ধাঁববাঁন করাঁইলেন। গ্রামবাসীরা পাগলাঁকে দেখিতে পাইয়া 
আহলাঁদিত মনে নিকটে আহ্বাঁন করিলেন এবং অর্থলোভে বশীভূত করিয়] 
তাঁহাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া লইলেন। 

সময় গুণে ব্রা্মষণের দ্বিতীয় উপদেশ ন্মরণ হইল, “যব কুছ চিজ. 
ফেকোগে আচ্ছি করকে দেখকে তব ফেকিও”। তখন তিনি গুরুর 


১৭৩ তীর্থ-ভ্্রমগ-কাহনা । 


উপদেশ মত মৃত ব্যক্তির আপাদমস্তক পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন 
যে, প্র মৃত ব্যক্তির কটিদেশে একটা থলির ( গেঁজের ) মধ্যে অনেকগুলি 
সৌনার মোহর বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্র্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া 
মোহরগুলি হস্তগত করিলেন, কিস্তু বন্ধদিবস পর এগুলি মোহর এই, 
নি:সহায় অবস্থায় প্রাণ্ত হইয়া কোথায় রাখিবেন, এই চিন্তায় তাহাকে 
কাঁতর হইতে হইল অবশেষ মৃত্তিকা! মধ্যে প্রোথিত করিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। 

কিছুদ্দিন পর শ্রীমতী কমলাদেবীর কৃপায় ব্রাঙ্গগ একথানি মুদির 
দোকান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ছুই একথাঁনি মোহর ক্রমান্বয়ে বিক্রয় 
করিয়। ইচ্ছামত আপন দোকান খানির ওউন্নরতি সাধন করিলেন । অল্প- 
দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্তন দেখিয়া গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্য বোঁধ 
করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে পাগলা এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, উহা 
জানিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কমলাদেবীর রুপাঁয় 
ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকট সকলকেই পরাস্ত হইতে হইল ; অবশেষ গ্রীম- 
বাসীর তাহার পত্ীর নিকট সন্ধান পাঁইবেন, এই আঁশায় ব্রাঙ্গণীকে 
তথায় আনায়নপূর্ব্ক সুখে বসবাস করিতে উপদেশ দিলেন। 

ব্রাহ্মণ গ্রামবাসীদের আস্তরিক ভাঁব অবগত না হইয়া তাহাঁদের উপদেশ 
মত ব্রাঙ্গণীকে আনয়নপূর্ধবক বাঁস করিতে লাগিলেন । গ্রামবাসীরা পাগলের 
উন্নতি অবস্থা জানিবাঁর জন্য এত উৎকনণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে প্রত্যহ তাঁহী- 
দের আপন আঁপন পত্বীদিগের দ্বারা ব্রাঙ্গণীর নিকট সন্ধান লইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । ত্রাঙ্গণী এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং 
তাঁহাদিগের নিকট সময় চাহিয়া লঙ্জিত হইলেন এবং দেই রাঁত্রিতেই 
প্রাঙ্গণের নিকট শন্নতি অবস্থায় বিষয় জাঁনিবার জন্য জেদ্‌ করিতে লাগিলেন । 
কমলার কৃপায় এক্ষণে সেই মুর্খ ব্রাঙ্মণের বুদ্ধি পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি 
পত্ধীর মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন, এবং গুরুজীর তৃতীয় উপদেশটি 
চিন্তা করিলেন। ব্রাক্ণকে নিস্তদ্ধ দেখিয়! ত্রাঙ্মণী বারদ্বার অন্থরোধ 


করিতে লাগিলেন তখন তিনি প্রকৃত ব্যয় গোঁপন করিক্ব! তাঁহাঁকে সন্ত 
করিবাঁর নিমিত্ত বলিলেন, দেখ প্রিয়ে! আমি নানা কার্যে ব্যস্ত থাকাঁয় 
তোমার বলিতে বিস্মরণ হইয়ছিলাম তজ্জন্ত তুমি ছুঃখিত হইও না, এইরূপ 
প্রবোধ দিয়! ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, তৌমাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া! পথি- 
মধ্যে পয়সাগুলির সাহাঁযো জঠরাঁনল নিবৃত্তি করিলাম পরদিবস কোঁথাঁও 
কিছু সংগ্রহ করিতে না পাঁরিয়া৷ অনাহারে দুঃখিত মনে নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ 
করিতে সঙ্কল্প করিলাম দৈবক্রমে সেই দিন তীম একাদশী তিথি থাঁকাঁ 
অভাঁবে আঁমি নির্জলা উপবাঁস করিলাম এবং মনহুঃখে তোমার মায়া 
পরিত্যাগ করিয়া এই পথের প্রীস্তভাঁগে নদীতীরে আকন্দ বৃক্ষ সকল 
নিরীক্ষণ করিয়া! অন্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবার মানসে আকন্দের 
দগ্ধ (আটা) চক্ষে নিক্ষেপ করিয়া অস্তিম সময় স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী 
শ্রীমধুস্থদনের শ্রীচরণে আমার ছুঃখ জানাইয়া তাহার সেই রাঙ্গাচরণ ধ্যান 
করিতে করিতে নদীগর্ভে বম্পপ্রদান করিলাম, কিন্তু কপাময়ের কপায় ও 
তিথি নক্ষত্রের মাঁহজ্মে আমি অন্ধের পরিবর্তে দিব্য চক্ষু প্রীপ্ত হইলাম 
এবং নদীগর্ভে যাবতীয় মণি মুক্তা সকল দেখিতে পাঁইয়? সাধ্যমত সংগ্রহ 
করিলাম, এ সকল মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়1 যে সকল অর্থ উপার্জন হইয়া- 
ছিল তদ্ধারা এই দোকান করিয়াছি । আমার অনুরোধ, তুমি এই গোঁপনীয় 
বিষয় কখন কাহাঁরও নিকট প্রকাঁশ করিবে না, তাহা হইলে আমাদের 
বিপদ হইবাঁর সম্ভাবনা আছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি নিদ্রাস্খ 
অনুভব করিতে লাঁগিলেন। * পরদ্িবস তাহার সঙ্গিণীরা৷ পুনর্বার জিজ্ঞাস 
করিলে অবোধ ব্রাঙ্মণী স্রলচিত্রে তাহাদের নিকট এই গ্প্ত রহস্ত প্রকাশ 
করিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন । 

গ্রামবাসীরা ব্রাঙ্গণীর উপদেেশমত ভীমএকাদশী তিথিতে নির্জলা শুপ- 
বাঁস করিয়া রত্ব লোভে আকন্দ আটা চক্ষে তেপনপূর্বক নদীগর্ভে আশ্রয় 
লইবামীত্র আকন্দের দুগ্ধ জল সংযোগে সকলেই অন্ধ হইলেন এবং অতি কষ্টে 

১২ 


তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের চাঁতুরী অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা সকলে 
ক্রোধান্বিত হইয়! ব্রাঙ্গণকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়। 
রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা! করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ রাজ আহ্বানে 
সমন্তই বুঝিতে পাঁরিলেন এবং হুজুরে হাজির হইয়! সন্স্যাসীর চতুর্থ উপদেশ 
মত রাজসমীপে করজোড়ে আগ্ভোঁপাস্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন । রাঁজা 
সরলহৃদয় ব্রাহ্মণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়! সহ মুদ্রা পারিতোধিক প্রদান করি- 
লেন। তখন এই ব্রাহ্মণ গুরুদবের উপদেশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে 
তীহার শ্রীচরণ বন্দন!। করিলেন এবং আপন দৌকান বিক্রয় করিস! ব্রাহ্মণীসহ 
স্বদেশ যাত্রা করিয়। সুথস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন । 


০ 


মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র ও লগ্ন ফল। 


সংসারী ব্যক্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শুভাগুভ ফল জানিবার 
'নিমিত্ত ল্প, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি যত্রপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু 
কুষ্টির ফল, সকল ব্যক্তি আঁচীর্য্ের সাহায্য ব্যতীত জানিতে পারেন না, 
এই নিমিত্ত সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত যে তিথিতে, যে বারে, যে মাসে 
ও যে লগ্নে জন্মাইলে সন্তান যেরূপ ফলভোগী হয় উহ! সঙ্ঞেপে প্রকাশিত 
হইল । 


মাম ফল। 


বৈশাখ মাঁসে সস্তাঁন জন্মগ্রহণ করিলে__ সুশীল, বুদ্ধিমাঁন্‌, ধর্মজ্ঞ বিনীত, 
দেবদ্িজভক্ত ও সর্বজন প্রিয় হয়। 

জ্যষ্টমাসে-_ুচতুর, প্রবাসী, শাস্ত্র, ক্ষমাশীল ও দেবতা! ব্রাহ্মণে 
ভক্তিমান হয়। 


লগ্নফল। ১৭৯ 


আঁষাঢ় মাঁসে -নীচসংসর্গ প্রিয়, কামী, বাঁচাল, অমিতব্যয়ী ও রোগ- 
যুক্ত হয়। 

শ্রাব্ণ মাসে-ধনশীালী, বুদ্ধিমান, দাঁত, সুস্রী, দীর্ঘজীবী ও সর্বজন 
প্রিয় হয় । 

ভাঁদ্রমাসে-_গ্রগগ্রা হী, বুদ্ধিমান, ধীর, কুটিল ও সুখভোগী হয় । 

আর্শিন মীসে-_সুখী, দয়াবান্‌, সঙ্গীতপ্রিয়, রাঁজানুগ্রাহী, ভক্তিবাঁন ও 
বুদ্ধিমান হয় । 

কাণ্তিকমাসে-_জ্ঞাঁনবান, ধনাঢ্য, দেবভক্ত, বুদ্ধিমান, বাঁচাল ও ক্রয় 
বিক্রয় বিশারদ হয়। 

অগ্রহারণমাসে-_কামী, র্বভূতের হিতকারী, তীর্ঘগাঁমী প্রবাসী, সাধু- 
চরিত্র ও সৎকর্ম হয়। 

পৌষমাসে-_কবি, শান্ত, কশাঙ্গ, স্থির বুদ্ধি, ব্যয়শীল, দাতা, কষ্টশীল, 
বুপোষক, দয়াবাঁন ও ধীর হয়। 

মাঘমাসে--বহু পুত্রের জনক, সাচার, বিষয়ে অনুরক্ত, স্মশ্রী, আনন্দ 
হৃদয় বিদ্যাবাঁন ও বংশ গৌরবান্বিত করে। 

কান্তনমাসে--প্রিয়ভাষী, দীতা, কুধাঁশীল, বহু ক্লেশযুক্ত এবং কামুক 
হয় । 

চৈত্রমাসে- দাতা, মিষ্টভাষী, সৎকন্মী, গুচিশীল, দেব দ্বিজ্ভক্ত, দয়াশীল, 
স্থথী ও ভোগী হয় । 


সর 


লগ্ন ফল। 


কোটি প্রদ্দীপের মতানুসাঁরে জন্ম সময়ের রাশির অবস্থিতি কালকে 
লন বলে। মেষার্দি দ্বাদশ রাশির কোন্‌ সময়ে জন্মিলে কি প্রকার ফল 
প্রদান করে উহাঁই প্রকাশিত হইল। 


১৮৪ ভীর্ঘ-ত্রমণ-কাহিনী ৷ 


মেষে জন্মিলে পুত্র--অত্যন্ত ক্রোধী, পণ, লোভী, লোকপুজ্য বিদেশ 
গগনে অভিলাষী, দাঁতা, অনৃশংস, স্বলিতপ্রতিজ্ঞ ও ধনী হয়। 

বৃষে-শূর, ক্রেশসহিষণ, শত্রঘাঁতী, কৃতক্্মা, গৃহী, সঞ্চিত ধনে ধনী, 
দীর্ঘজীবী, স্থিরবুদ্ধি ও শুষ্তী হয়। 

মিথুনে-বিনীত, মৃদুম্বভাব, মনোহর, মধুরহীস্তযুক্ত, সঙ্গীতপ্রিয়, দন্ত, 
বিমাতা! কতৃক পাঁলিত, সর্ধত্র আঁদরনীয় ও সুখী হয়। 

কর্কটে-মেধাঁবী দ্রতগতি সম্পন্ন, সংকর্খাদ্থিত, গুপ্তবিদ্ঞা, অভিজ্ঞ, 
ধনভোগী, স্বীপদান্থিত, বিপক্ষবিনাশী তুরঙ্গমব্ত, দৃঢকায় ও স্ত্্ণ হয়। 

.সিংহে- ভার্ধ্যা, পুত্র ও ধনত্যাগী, নীচবুদ্ধি, নিজেকে গরু জ্ঞানবিশিষ্ট, 
ধরশচ্যুত মাংসপ্রিয় মন্তববিত্ত, করদরধ্য ও হীননৃষ্টসম্পন্ হয়। 

কন্তাঁতে--গন্ধর্ধ বিষ্তাঁপটু, অত্যন্ত কাঁ্ধ্যকুশল সত্যবাদী, কাঁব্যশাস্ত- 
বেত, দাতা, ভোক্তা, সুশীল, ধী্রপ্রক্তি এবং পুত্র কলত্রাস্থিত হয় । 

তুলায়__কুমন্ত্রীলোলুপবিহীন, ক্রুর, ধনপুআবিহীন এবং মেধাবী হয়। 

বৃশ্চিকে__জীর্, পৃ ও নরদেহ এবং দীন, পরা্নভোজী সুখহীন, শূর, 
অসহিছু পূর্ববিত্তদষ্পন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধেয়ী হয়। 

ধন্থৃতে--বনু বিস্ভাঁয় সুনিপুণ, দাতা, রাঁজপুজ্য, সফলার্ঘ সংযুক্ত, পরোপ. 
কারী, সুশীল ও নুন্দর-দেহী হয় । 
.. মকরে-বহ কর্ম নিপুণ, ধৈরধ্বান, উপকারী, স্বকীয় ইচ্ছান্ুগারে 

বিহীরী, মুখর, দাতা, অহঙ্কারী, শুদ্চচিত্ত এবং এ সন্তানের দত্ত, ওষ্ঠ ও মুখ 

অত্যন্ত পুষ্ট হইয়া থাঁকে। 

কুম্তে-মূর্খ, কুকর্ম, ক্রুর, অলসদেহী, নাঁসিকাসুচাগ্রের সায় শুক, 
মলিন, নীচ সহবাঁস, নীচগতি ও কদরয্য কার্ধ্যাধিত হইয়া থাকে। 

যীনেশ্বিজ্ঞানবিৎ, বুদ্ধিমান, মনোহর বৃত্তিযুক্ত, প্রশস্ত নাসিকা ৬ 
গ্শত্ত ট্ষুবিশিষ্ট, কনদর্প, বিদ্বাপটু অতিশয় ধীর ও ভোগযুক্ত হয়। 


বার ফল। 


রবিবাঁরে জন্মিলে--সদ্বক্তা, পরদ্রব্য অননুরক্ত, সাধুজনের প্রিক্, তীথ- 
গামী, দয়াবান্‌; অল্পধনে ধনী ও মতিমান্‌ হয় । 

সৌমবাঁরে--প্রঞুল্লবদন, বছভোী, কামার্ত, মৃছুভাষী ও প্রিয়দর্শন 
হয়। 

মঙ্গলবারে -সাহদী, ক্রোধী, ক্রুর, কৃপণ, শ্বামবর্ণ দত্তান্িত ও পর 
দ্ারিক হয়৷ 

বুধবারে--শান্দিজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রিয়, বন্ধুজন মান্ত, চতুর ও বুদ্ধিমান হয়। 

বৃহল্পতিবারে--উচিতবক্তা, শাস্ত, শুচত্ুর, ব্পালক, দয়াবান, দু 
বুদ্ধি ও বহুমাঁনী হয়। 

শুক্রবাঁরে-_শাস্তরবিৎ, বনধপ্রিয়, দীর্ঘজীবী, স্বজনপোঁষক, কুটিল ও বু 
পুত্রের জনক হয়। | 

শনিবারে -খলস্বভীব, রোগী দরিদ্র, বন্ধুহীন, তুর্বল, কৃতঘ্র ও কুবর্দে 
নিরত হয়। 


তিথি ফল। 


প্রতিপদ জন্মিলে-বন্গশীলী, পুত্রবাঁন, কুলশ্রেষ্ঠ, সুখদর্শন মনি- 
কাঞ্চনাদিযুক্ত ও সদাচারী হয় । 

দ্বিতীক্াতে-_ব্লবাঁন্‌, গুণবাঁন, কীর্তিমাঁন, দাতা ও বংশগৌরব হয় । 

তৃতীয়াঁতে--নুন্দর, বলশাঁলী, সত্যভাষী, ধনশাঁলী ও তীর্থসেবী হয় । 

চতুর্থীতে - ক্রুবহৃদয়, মিথ্যাবাদী, বন্ধুর্েষী, কৃপণ, ও ধনৰান্‌ হয়। 


পঞ্চমীতে- স্ত্ীমান্ত, পণ্ডিত ও শ্রীমান্‌ হয়। 

যাতে ক্রুরকর্ষী, বহরোগাক্রাস্ত, বিত্তশালী ও সত্যপ্রিয় হয়। 

সপ্তমীতে- সর্বদা! আনন্দযুক্ত; শুচি সমন্বিত, দৈবকার্য্যে রত, পৈতৃক 
ধন বিনাঁশকাঁরী, বহু কন্যার জনক, বিক্রমশাঁলী ও গুণগ্রাহী হয় । 

অষ্টমীতে -বলশাঁলী, দয়ালু, বহ্বাক্যপ্রয়াগী, ধীর, ধনী ও ক্ষীণ 
দেহ হয় । 

নবমীতে-বিদ্বান, পরোপকাঁরী, কুপণ, সুখী ও আচীর হীন হয়। 

দশমীতে- বহু পুত্রের জনক, ধনশালী, পবিত্র, ধীমান ও উদার হৃদয় 
হয়। 

একাঁদণীতে--চতুর, ধর্ম, ক্লেশ সহিষ্ুঃ, সাঁধুজন প্রিয়, বিহিত ক্রিয়া- 
ুষ্ঠানে নিরত হয়। 

দবাদশীতে- ধূর্ত, মৌকর্দমাঁবিচক্ষণ, চঞ্চল, সন্তানযুক্ত ও অতিথিপ্রিয় 
হয়। 

ব্রয়োদণীতে - তীর্থদর্শী, ধন্মণিল, দয়ালু, অলস ও বিনয়ী হয়। 

চতুর্দশীতে (শুর্ুপক্ষে ) অধাঁন্মিক, বঞ্চক, দরিদ্রঃ ক্রোঁধপরাঁয়ণ ও 

তষ্কর হয়। 

চতুর্দশী ( কৃষ্ণপক্ষে গ্রথম ভাঁগে ) শুভ, দ্বিতীয় ভাগে পিতৃরিষ, তীয় 
ভাগে মাতৃরিষ্ট চতুর্থ ভাগে মাতুলরিষ্ট পঞ্চম ভাগে স্বীয়রিষ্ট এবং ষ্ঠভাগে 
ধন ও বংশের হাঁনিজনক হয়। 

পৃর্ণিমীতে--কুপবান, গুপবাঁন্‌, শাস্ত্র, বিমান বিনয়ী, ি্চারী 
এবং শুদ্ধাস্তকরণ হয় । 

অমাঁবস্তাঁতে - অধার্িক, লম্পট, সাহসী, মন্দ স্বভাব, তঙ্কর কৃতপ্প ও 
ত্যাগী হয়। 

চতুর্দিীযুক্ত অমাবস্তাতে জদ্মিলে লক্ষমীহীন ও অধঃপতিত হয় । 


নক্ষত্র কল। ১৮৩ 


নক্ষ্র ফল। 


নক্ষত্র বিশেষ জন্মগ্রহণ করিলে সন্তানের ফলাফলের বিশেষত্ব হইয় 
থাকে। কোঁন্‌ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল প্রদান করে উহাঁই 
প্রকাশিত হইল । 

অঙ্থিনিতে জন্মগ্রহণ করিলে স্ুপ্রী, গুণবান্‌, উচ্চ হৃদয়, পুত্রবান্‌ ও 
রাজান্নগৃহীত হয়। 

ভরণীতে _-অরিবিজয়ী, পবিত্র, দীর্ঘজীবী, প্রবাসী, ক্রুর ও দীর্ঘ শরীর 
বিশিষ্ট হয়। 

কর্তিকায়_ ক্রোধ পরায়ণ বেশ্ঠাঁসক্ত ও উদরসর্বস্ব হইয়া থাঁকে। 

রোহিণীতে-_স্থিরচিত্ত, দয়ালু, বন্ধুপ্রিয়, রোগবিশিষ্ট, অল্পভোগী ও শ্লেক্সা 
প্রধান ধাঁত হয় । 

বৃগশিরাঁয় _ বিজয়ী, রম কাঁমাতুর, সাহসী, ক্রোঁধসম্পন্, ধন- 
বান্‌ ও পুত্রবান্‌ হয়। 

অর্জায়-_ধাঁশ্নিক, কপণ, চঞ্চল, বলবান্‌, ভোগযুক্ত ও প্রশন্নমনা হয় । 

পুনর্বস্তে-_ধাঁশ্মিক, বন পুত্রবাঁন্‌, পিতামাতার সেবাকাঁরী, প্রবাসী ও 
দক্ষ হয় । | 
পুষ্যায়_-কীর্তিবান্‌, বিষ্ভাবাঁন্‌, সখী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন হয় । 

অঙ্গেষাঁয় _ কৃতত্, মূর্খ, ধূর্ত, পিতৃ-মাতৃহস্ত! নাস্তিক, প্রচণ্ড, কৃপণ, 
ধনী ও পুত্রবাঁন হয়। 

মঘাঁয় - রাঁজান্ুগৃহীত কলহী, অল্প ধনী ও অল্প পুত্রক হয়। 

স্বাতিতে-_নুখী, ধনী ও বাঁহরত্বের অধিপতি হয় । 

পুর্বফান্তণীতে _-প্রশক্নমনা, ধনবাঁন্‌, প্রবাসী ও সকলের প্রিয় হয় ৷. 

উত্তর ফান্বনীষ্তে-_দাঁতা. লোঁকপ্রিয়, কুটাল, ধনী ও স্বীয় ভারা ছারা 
অন্ুুখী হয় । 


হস্তায়--সত্যপরায়ণ প্রতীপশালী, গীতবাগ্ভনিপুণ, গুণবান ও গ্রভূত্ব- 
কারী হয়। | 

চিত্রায়-_ধনী, কর্মঠ, ভাগ্যবান, সম্মানী ও কীত্তিমান হয়। 

অশ্ুধারায়- কাঁমাতুর, শত্রজয়ী, প্রফুল্ল ও পরবিত্ত ভোগী হয়। 

বিশাঁখায়__ধাশ্মিক, পণ্ডিতছেষী ও প্রবাণী হয়। 

জ্যোষ্ঠায়--ূ্পশালী, পুত্রবান্‌, ক্রোধী, বিষ্ঠান্‌, বিবাদপ্রিয় ও কুটবুদ্ি 
জম্পল হয়। 

মূলায় _ অস্থিরচিত্ব, পিতৃ মাতৃহস্তা, পরোঁপকারী ও দরিদ্র হয় । 

পূর্বাষাঁটীয়-_দেবতী প্রিম্ব, কর্মঠ, সম্মানী ও শত্রুজয়ী হয় । 

উত্তরাঁষাঁটা য় ধূর্ত, কামী, মায়াবী, বিদ্বান্‌। বনধুযুক্ত, শীর্ণদেহী ও স্ত্রীর 
অন্গগত হয় । 

শ্রবণায়_-ধাশ্মিক, দেবদিজভক্ত, তীর্ঘদর্শী, বহু পুত্রক ও ভাগ্যবান 
হ্যু। - 
ধনিষ্ঠায় -পরদাঁর রত, কীন্তিমাঁন, কলহপ্রিয়, শান্রজ্ঞ ও দীর্ঘদেহী হয় । 

শতভিযায়__বাঁচাল, এশর্যাশালী, ধূর্ত, অলস ও কলহপ্রিয় হয় । 

ূর্বভীত্রপর্দে পক্ষপাতী, ন, দাতা, প্রিয়স্থদ ও গুণশালী হয় । 

উত্তরভাদ্রপদে--পুণ্যাআ, বললবান, শ্বুদ্ধি ও ক্রোধী হয়। 

রেবতীতে-_বুদ্ধিমান, সুন্দর, বিদ্বান ও শক্রঘাতী হয়) 

সম্তান ভূমিষ্ট হইলে গৃহীব্যক্তি সময় নির্ধারণ-পুর্ব্ক দৈনিক পঞ্তিকাতে 
ৰে বাঁর, তিথি, রাশি ও নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন উহা! এই গণনার মধ্যে 
মিলন করিয়! দেখিলে সন্তানের শুভীশুভ ফল সকল হজে অবগত হইতে 
গাঁরিবেন। 

মনুষ্য মীত্রেই নবগ্রহ কতৃক পরিচালিত হইয়! থাকেন, সুতরাং প্রত্যহ 
শষ্যাত্যাগের পূর্বে এ সকল গ্রহের স্তব করিতে পাঁরিলে তাহার দিন 
গুভয় শুভয় অতিবাহিত হয় কিন্তু গ্রহগণের ফলভৌগ করিতে হইবে তীহার! 


নক্ষত্র কল । ১৮৫ 


সন্তষ্ট থাকিলে শান্তভাঁবে ফলদান করেন অতএব সুধী ব্যক্তির প্রত্যহ নব- 
গ্রহের স্তব করা উচিত। ্‌ 

গ্রহগণের ফলভোঁগ স্বয়ং গুরুকেও ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে 
একটা উপাখ্যান প্রকাশিত হইল । 

নবদ্ধীপাস্ত নামে এক গ্রামের প্রান্তভাগে দেবনারায়ণ নামে এক 
আঁচা্য বাস করিতেন। তায় একটা চতুম্পাঁটা টোল ছিল, দেবনারায়ণ 
এঁ টোলে শিক্ষাদান করিতেন এবং ছাত্রদ্িগকে বিগ্াভ্যাস করাইয়। গুণান্গ- 
সারে উপাধি প্রদান করিতেন, যে কোন ছাত্র ক্ষমতান্যায়ী তাহার নিকট 
মহামহাপাধ্যায় উপাধি প্রান্ত হইতেন, তাহাকে তাহার আজ্ঞান্ুসারে 
দ্রগ্িজয়ে বহির্ঠত হইতে হইত। আচাধ্য দেবনারায়ণ মহাশয়ের অসা- 
ধারণ ক্ষমতা ও আশীর্বাদে কখন কোন ছাত্রকে কোথাঁও পরাজয় স্বীকার 
করিতে শুনা যায় নাই, এইরূপে দেবনারায়ণ ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়্াছিলেন 
এমন কি স্বর্গেও এই মহাআ্মার কীত্তি ঘোষিত হইত । ; 

একদা! পরীক্ষার নিমিত্ত নবগ্রহ সকল" নম্মটী সুস্তী। কুমারের বেশে দেব- 
নারায়ণ আচাধ্য মহাশয়ের বাঁপ-ভবনে বিষ্তাভ্যাপ করিবার নিষিত্ত অতিথি- 
রূপে উপস্থিত হইলেন। এতাব্ৎকাল দেবনারায়ণের কোন সন্তান সম্ততি 
না থাকায় এই সকল বালকরপী গ্রহগণের ভক্তি ও শ্রন্ধাতে মুগ্ধ হইয়। তাঁহা- 
দের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ব্রাহ্মণী বাঁৎসল্যভাবে এ 
নয়টী বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন । গ্রহগণ এই- 
রূপে তাহীদের যস্ত্রে পালিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে টোলের যাবতীয় ছাত্রের 
মধ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন। তন্দর্শনে সকলেই আশ্টর্য্যান্বিত হইয়। 
তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু টোলের অপর ছাত্রের! 
ঈর্ষান্বিত হইয়া! তাহাদের প্রতি কু"ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এই সকল 
দর্শন করিয়া এহগণ নয়জনে পরামর্শ করিয়। নিজপুরে গমনের নিমিত্ত প্রস্তত 
হইলেন । 


১৮৬ তাথ-অ্রমণ-কণহন। | 


পরদিবস প্রত্যুষে সকলে গুরুর নিকট কৃতীগ্ুলিপুটে শপস্থিত হইয়া 
নিবেদন করিলেন, হে গুরো! ! আপনার আঁশীর্বাদে আমর সকলে সুখে 
দিনাতিপাঁত করিয়া যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি উহাতেই আময়! সন্ত ও 
গোৌরবান্িত বোধ করিতেছি, এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা গ্রহ্ণপূর্ধক আমাদিগকে 
বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন । আচার্য্য মহাশয় তাঁহাঁদের মায়ায় অতিশয় 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট তাহীরা বিদায় 
প্রীর্থনা করিবেন এরূপ আশা তিনি পূর্বে কখন করেন নাই, সুতরাং এই 
মর্্মভেদী বাক্য শুনিয়! তাঁহাকে আস্তরিক ছুঃখিত হইতে হইল এবং 
বছক্ষণ ধরিয়! সেই টাঁদমুখ সকল নিরীক্ষণ করিয়! এক অনির্বচনীয় ভাবের 
উদয় হইল, তখন তিনি সেই বালকরপী গ্রহগণকে মধুর সম্ভাঁষণে 
বলিলেন, বতসগণ ! তোমরা কোঁথা হইতে আমার নিকট আসিয়াঁছ? 
তোমাদের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াঁছি, এক্ষণে সঠিক পরিচয় 
গ্রুদান করিয়া সাধামত দক্ষিণা প্রদান কর। তথন তাহারা গুরুর আদেশ 
শিরৌঁধার্য্য করিয়া আপন আঁপন প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন । আচার্য 
মহাশয় এই অসম্ভব ঘটনা শ্রবণ করিয়। আশ্চর্যযা্বিত হইয়1 স্বীয় পত্ীকে 
সকল বিষয় জানাইলেন এবং বু বাঁদানুবাঁদের পর তীহাদের গুঞ্ণজী, 
আটজনের প্রতি ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা কিন্ত শনিঠীকুরের প্রতি আদেশ 
করিলেন, বৎস! তুমি সদর হইয়া কেবল তৌমাঁর কৌঁপদৃষ্টির ভোগ 
হইতে আঁমায় পরিত্রাণ করিলে আমায় যথেষ্ট দক্ষিণ! দেওয়! হইবে । ছদ্প- 
বেশী শনিঠাকুর, গুরুর কাতর প্রার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, প্রভু আপনি 
সকল শাস্্রই অবগত আঁছেন আপনাকে অধিক বলিবাঁর কিছুই নাই। 
দেখুন পাঁ্কাতী পুত্র “গণেশ” আমার ভাঁগিনেয় হইয়াও আমারই কোপ- 
দৃষ্টিতে পতিত হইয়1 শ্বেত হস্তির শুগ্যুক্ত মুখ সংযোগে বিচরণ করিতেছে । 
অতএব জানিবেন জীব মাত্রকেই আমার ফলভোগ করিতে হয়। আমার 
ডোগের সমস চৌদ্দ বসর, চৌদ্দমাস, চৌদ্দর্দিন চৌন্দদওড নিঙ্ধারিত আছে, 


১৮৭ 


কিন্তু আমি সন্ত হইয়া ন্যনসংখ্যা চৌদ্দ দণ্ড সময় নিষ্ধারিত করিলাম আশা 
করি আঁপনি আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন ন'। অগত্যা আঁচার্ধ্য মহাশয় 
উহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। 

কিছুদিন পরে সময় পাইয়া শনিঠাকুর গুরুজীর প্রতি কুপাদৃষ্ট 
করিলেন। তাঁহার কপাঁয় আঁচার্ধ্য মহাশয়ের মখসের ঝোঁল আস্বাদ করিতে 
বাঁসনা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে ঝোল রন্ধন করিবার অনুরোধ 
করিয়া মত্্ত আনিবাঁর নিমিত্ত বাজারে গমন করিয়া! একটী বৃহৎ রুই মৃৎসের 
মুণ্ড দেখিতে পাঁইলেন এবং উহাই ক্রয় করিলেন। এদিকে শনির কৃপায় 
সেই দেশের সুসজ্জিত রাজপুত্রের দেহ হইতে মুগ বিচ্ছিন্ন হইয়! নিরুদ্দেশ 
হইল। মহারাজা সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়' হত্যাকারীকে ধৃত 
করিতে আদেশ দান করিলেন। অনুচরগণ রাঁজ আজ্ঞায় সন্ধান করিতে 
করিতে পথিমধ্যে আচার্ধা মহাশয়ের হস্তে রাঁজকুমাঁরের ছিন্নমস্তক দর্শন করিয়া! 
তাহাঁকেই হত্যাকারী স্থির করিয়া রাজসমীপে হাজির করিলে শোঁকাঁতুর রাজা 
আচার্য্ের নৃশংস আচরণে কুদ্ধ হইয়া! হস্তপদ বন্ধনপুর্ব্ক কারাগারে আবন্ধ 
রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং কি নিমিত্ত তাঁহার স্নেহের পুত্তলি 
একমাত্র কুমাঁরকে হত্যা করিয়াছেন ইহার তত্ব অবগতির নিমিত্ত সুযোগ্য 
ফণ্মচারী নিযুক্ত করিলেন। শনির কপায় আচার্যোর পলকে প্রলয় উপাস্থিত 
হইল, গুরুজী কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয় হতবুদ্ধি হইয়! অকন্মাৎ 
বিপদে শ্রীমধুস্থদ্ূনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

মূহুর্ত মধ্যে আঁচার্যের এই গহিত হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রতি পল্লীতে 
পল্লীতে প্রচারিত হইল । ব্রাঙ্গণী মতস্তের নিমিত্ত পথপানে চীহিয়! অপেক্ষা 
করিতেছেন এমন সময় এই দুঃসংবাদ তাহাকে কাতর করিল কিন্ত সেই 
বুদ্ধিমতী, বিপদ সময় ধৈর্ধ্যধারণ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে 
শনিঠাঁকুরের বিষয় স্থৃতিপথে উদয় হইল । তিনি তৎক্ষপাঁৎ বাঁটা হইতে বহি- 
গত হইয়া কোনরূপে রাঁজমহিষীর অন্দরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট 


১৮৮ তীর্ঘন্রমণ-কাহিনী । 


বারবার কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যাহাঁতে রাজা চৌদ্দদণ্ড বাঁদ 
তাহার স্বামীর বিচার করেন । ব্রাহ্ষণীর কাতর অনুরোধে শোকাডুরা মহিষী 
পুত্রশোক সম্বরণপূর্ব্বক রাঁজসমীপে তীহাঁর প্রার্থনা জ্ঞাপন করাইয়া উহা 

মঞ্জুর করাইলেন। শনির ভোগ চৌদ্দ দণ্ড অতীত হইলে, মহারাজা 
দেখিলেন, তাহার ন্নেহের কুমার তীহারই সন্মুথে খেলা করিতেছে এই অদ্ভুত 

ঘটন! দর্শনে তিনি স্বপ্রব্ৎ সেই পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে আহ্বান 

করিলেন, রাঁজকুমাঁর নিকটে আসিলে তিনি বারম্বার স্নেহসহকারে মুখচুম্বন 
করিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন 

আমি ঘুমাঁইতে ছিলাম । .তখন রাজা আচার্য মহীশয়কে বৃথা ক্লেশভোগ 

দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অনুতাপ করিতেছেন, এমন সময় ব্রাঁক্মণী 

আগ্োপাস্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাঁশ করিলে রাজা! সত্তষ্টচিওে তাঁহাকে মুক্তি- 

প্রদান করিলেন, এইরূপে ব্রাঙ্গণী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে 

প্রস্থান করিলেন । আচার্য্য মহাশয় তথন মনে মনে বলিতে লাগিলেন 

ঠাকুর, নাজানি তুমি যাহার প্রতি পূর্ণমাজায় ভোগ প্রদান কর তাহাকে 

কতগ্রকার ছুঃখভোগ করিতে হয় এই প্রকার চিন্ত। করিয়। তিনি নবগ্রহের 

স্তবে মনোনিবেশ করিলেন । 


নবগ্রহের স্তব। 


রখি। জবাকুম্ুম শঙ্কাশং কাশ্বপ্রেক্পং মহাঁছ্যতিং ৷ 
ধাস্তারিং সর্ব-পাপস্থং গ্রণতো৷ হশ্মি দিবাঁকরং 
চন্দ্র। দিবাশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরদার্ণব সম্ভবং । 
নমামি শশিনং-ভক্তা শভোমুকুট ভূষণং ॥ 
মঙ্গল । ধরণীগর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্ত সমপ্রভং | 
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঁজং নমাম্যহং ॥ 


দক্ষিণে শ্রীপ্ীজগয়াথদেব দর্শন যাত্রা । ১৮৯ 


ৰুধ। প্রিয়ঙ্গ কলিকাশ্যামং রূপেনা প্রতিমংবুধং । 
সৌম্যং সর্ব-গুণোৌপেতং নমাঁমি শশিনঃসুতং ॥ 
বুহম্পতি । দেবতাঁন। মৃষীনাঁঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভং । 
বন্দতৃতং ভ্রিলৌকেশং তং নমামি বৃহম্পতিং ॥ 
গুক্র। হিমকুন্দ সুণাঁলাভং দৈত্যাঁনাং পরমংগুরুং । 
সর্বশান্্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাঁমাহং ॥ 
শনি। লীনাঞুন চয়প্রখ্যং ববিশ্ুন্ুং মহাগ্রহং | 
ছায়ায়] গর্ভসম্ভৃতং বন্দেভক্তা শনৈশ্চরং ॥ 
রাহু। অর্ধকায়াং মহাঁঘোরং চক্দ্রীদিত্য বিমর্দকং। 
সিংহকায়ঃ তং বৌদ্রং তং বাহুং প্রণমাম্যহং ॥ 
কেতু । পলাঁন ধূম শঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দকং | 
রৌদ্রং রুদ্রাত্বকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং ॥ 


দক্ষিণে 
উঞ্ীজগনাথদেৰ দর্শন-যাত্র। | 


দক্ষিণে, তীর্থ দর্শক যাক্সীরা পথিমধ্যে নিয়লিখিত তীর্থ সকল দেখিতে 
পাঁইবেন 'যথা :--বাঁলেশ্বরে ক্ষীরচোরা গৌপীনাথ। জাজগুরে বৈতরণী 
তীর্থ । ভূুবনেশ্বরে একা ত্রকাঁনন বা অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর । সত্যবাদী 
নামক গ্রামে সাক্ষীগোপাঁল এবং পুরীধামে ্রীপ্রীজগন্ধীথদেব 


১৯০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


তীর্থ-যাঁত্র। পদ্ধতি । 


যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যাঁন না, তিনিই তীর্থ যাত্রার ফল 
অধিকারী হন। যাহাঁর দেহ ক্লেশ সহিষু), মন পবিত্র অহঙ্কীরহীন, পরিমিত 
ভোগী জিতেক্জরিয়, সর্ব সঙ্গ বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। 
রদ্ধাহীন নাঁন্ডিক পাপী, সন্দিপ্ধমনা এবং কারণ সানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ কখন 
তীর্থ ফল পাঁন না। তীর্ঘে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ এবং অনধি- 
কারীর পাঁপ ক্ষয় হয়। সুতরাং তীর্থ যাত্রার পূর্বে জ্ঞাতীজ্ঞাত পাঁপ ক্ষয়ের 
জন্য গঙ্গাঙ্গানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়] পূর্ব উল্লেখিত নিয়মানুসাঁরে শুভদ্দিনে 
শুভ যাত্র! করিবেন । 


রতি 


তীর্থ-যাত্রায় কর্তব্য ৷ 


রেলশুয়ে &্ঁশনে টিকিট লইবাঁর সময় সতর্ক হওয়া উচিত। এবং 
'বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ব্র্তিকে বিশ্বাস করিবেন নাঁ। যে 
স্থানে যাইতে হইবে কোন্‌ সময়ে সেখানে ট্রেন পৌছিবে উহা বিশেষরূপে 
জানা কর্তব্য জ্ঞান করিবেন। রাত্রিকালে বিশেষ সতর্ক থাঁকিবেন, কেননা, 
স্থান অতিক্রম করিয়! যাইলে কষ্টে পতিত হইতে হয় । দ্রব্যাদি খরিদ করিবার 
সময় সাবধান হইবেন কারণ অনেক স্থানের অনেক দৌকানদারগণ দালাল 
সঙ্গে থাকিলে সাধারণতঃ ছিগুণ মূল্য লইয়া! থাকে । পরিষ্কার গৃহে বাঁসা এবং 
নিশ্বল জল পাঁন করা উচিত । পুরীধাঁমে অনেক স্থানেই নানাপ্রকার ব্যাধি 
হইবার সভাবনা আছে, কারণ এই পবিত্রক্ষেত্র একে গরম দেশ, তাহাতে 
ইচ্ছামত আহার পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান হেতু এই যে, পুরীধামে 
কোন যাত্রীকে রন্ধন করিয়া আহীর করিতে নাই। রাত্রিকালে আহামীক়্ 
্রব্যসকল খরি [্মীবার সময় উত্তমরূপে দেখিয়া লইবেন। ' দুগ্ধে বাসীছুগ্ধ 


_ দক্ষিণ বালেশ্বরে ক্ষীরচোর! গোপীনাথ জীউর দর্শন যাত্রা । ১৯১ 


মিশ্রিত থাকে এবং মিষ্ট দ্রব্য সমুহের সহিত বাসী দ্রব্য থাকে । পীড়া হইলে 
অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ৷ সর্ব! সকল বিষয়ে সাবধান থাক! 
কর্তব্য। ভারতবর্ষে যেখানে যত তীর্থ আছে, পুরীর ন্যায় সমকক্ষ তীর্থ 
আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

পুরী তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্বে নিশ্ন লিখিত প্রব্যগুলি যত্বের সহিত সংগ্রহ 
করিবেন যথা £--সিদ্ধি, চন্দনকাষ্ঠ, শুদ্ধ পরিধেয় বস্ত্র, নৃতন কাপড় ন্যুনকল্লে 
৬ জোড়া । শ্রীপ্রীজগন্নাথদেব প্রভৃতির জন্য ন্যুন সংখ্যা ৩ জোড়া, ছোট 
সাড়ি পাঁচ জৌড়া দেবালয়ে দান করিবার নিমিত্ত£সাঁধ্যমত মসল! লইবেন। 
যজ্ঞেপবীত ৪টা, গামছা ২ খানা, মজবুত তালা ছোট সাইজের ১টা, 
বিছানা একদফা হ্রিক্যান ল্যাম্প প্রস্তুত অবস্থায় ১টা, পঞ্চরত্ন পাঁচদফা, 
'আসন অঙ্কুরী ৩ দফা, নারিকেল তিনটা, সুপারী ৪টা, সিন্দুর চুবরী মায় 
সাজ ২দকা! যৌয়ানের আরক ১ বোতল বা ক্লোরোডাইন ১ শিশি এতস্তিনস 
সকল দ্রবাই তথায় পাওয়া যায় । 


দক্ষিণ 
বালেখরে ক্ষীরচোর গোগীনাথ 
জীউর দর্শন-যাত্রা । 
কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে বালেশ্বর নামক ্রেশনে 
অবতরণ করিতে হয়। বালেশ্বর, উড়িয্যা বিভাগের একটা জেলা মাত্র। 


বালেশবরের মধ্যে স্ুবর্ণরেখা ও বুড়াবলঙ্গ এই ছুইটী নদীই প্রধাঁন। ইহা 
যতীত আরও অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। নদীগুলি প্রায় ছয় 


১৯২ তীর্থ-ত্রমণ-কাহিনী | 


মাস কাঁল শুঞাঁবস্থায় থাঁকে কিন্তু বর্ষা সমাঁগমে উহাঁরা আপন আপন 
ক্ষমতানুসাঁরে ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া থাকে, সেই সময় এ সকল নদীগুলিকে 
দেখিলে প্রীণে আঁতঙ্গ হয় । 

বাঁলেশ্রের প্রধান রাস্তা কটকরোড। বালেশ্বরের অন্তর্গত রেবনা 
গ্রামে উতরুষ্ট কাশা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তত হইয় বিক্রয় হয়। এখানে 
মাটির অতি সুন্দর সুন্দর পুত্তল ও খেলন1 যাহা বিক্রয় হয় সেই সকল 
খেলনা গুলি দেখিলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয় । বাঁলেশ্বর প্রদেশ 
দেখিতে সুশ্রী স্বাস্থ্যকর, অনেক বহুমুত্র রোগী এইস্থানে আসিয়া! নীরোগ, 
হইয়া থাকেন। বাঁলেশ্বরের বাঁজার বসিবাঁর সময়, অপরাহ্ন কাঁল হইতে 
রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই সময় অতীত হইলে 
দোকাঁনীর নিকট যে কোন ড্রব্য চাঁহিবেন, “সব শ্শর্শগলা” শব্ধ শুনিতে 
পাঁইবেন অর্থাৎ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এইরূপ শুনিতে পাঁইবেন। 
এইথানে বাঁজারে যে সমস্ত জিনিস বিক্রয় হয় এর সকল দ্রব্য কলিকাতা 
অপেক্ষা! অনেক সুলভ মূল্য অনুমান হয় আমরা যে ফলকে কাঠাল, বলিয়া 
থাকি তথায় তাঁহারা উহাঁকে পীঈ্ংবলে। আঁনারসকে সী পেয়ারাঁকে 
আঁমরুত, শশাঁকে ক্ষীরা, শুপাঁরী ফলকে গুয়া, সিন্দুরকে ঝুড়া এইরূপ নৃতন 
নৃতন কত নাঁম শুনিতে পাইবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সন্ধ্যার পর বাঁজারের 
সনুখে প্রশস্ত রাস্তার উপর, চা, দেশী রুটি ও পরটার দোঁকাঁন ও সরবতের 
দৌঁকাঁন সকল সুসজ্জিত করিয়া রাস্তার শোভ! আরও বুদ্ধি করিয়া থাঁকে এবং 
দলে দলে খরিদ্দারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া! দৌকানীদিগকে আরও উৎ- 
সাহিত করে এদেশীয় যাত্রীগণ তথায় সেই সময় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে 
নানাপ্রকার বিদেশ ভাষ শ্রবণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন, 
সন্দেহ নাই। বালেশ্বরের মিষ্টান্নের মধ্যে থাঁজা, অতি সুম্বাহু ও বিখ্যাত ' 
এখাঁনে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিয়া, থাকেন তাহাদের অধিকাঁং 
বাকাগুলি উড়িস্া ভাঁষার ন্যায় শুনিতে পাঁইবেন। 


দক্ষিণ বাঁলেশ্বরে ক্ীরচোরা গোপীনাথ জীউর দর্শন যাত্রা । ১৯৩ 


উআঞগুনিভ-্রিিধন। তথাঁকার জমীদার চু'চুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পর: 
লোচন মগ্ুল। এক্ষণে তাহার বংশধরগণ বিষয় কর্ম স্বয়ং উপস্থিত 
থাকিয় নুখ্যাতির সহিত পরিচালনা করিয়। পূর্বপুরুষদিগের মান রক্ষা 
করিতেছেন । ঘালেশ্বরে বহু লোকের বাস দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। আমরা 
ষ্টেশন হইতে বাঁলেশ্বর নগরের মধ্যে বাসা লইয়াছিলাম, এখানে বীর 
হন্মানের উপদ্রব সর্বীপেক্ষা অধিক। হুগধ, স্বত, অগগ্ত প্রচুর পরিমাণে 
স্থবিধা দরে পাওয়া যায় । 

এই বালেশ্বর নগরে মহা সমাঁরোহে রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয়, সেই 
সময় ভক্তগণের একত্র সন্মিলনে এই নগন্ধ এক 'অপূর্ব্ব শ্রীধারগ করে। 
ট্টেশন হইতে ছুই ক্রোঁশ দুরে নগরের মধ্যে আমরা যে বাস! লইদ্সাছিলাম, 
তথায় ছুই দিবস অবস্থান করিয়া নগন্ের শোভা! দর্শন করিলাম, পরদিবস 
প্রত্যুষে ঘোড়ায়, াঁীর সাহায্যে রীক্সীরচোরা গোঁপীনাথ-জীউকে 
দর্শন মানসে যা করিলাম । বাবেশ্বরের দক্ষিণে যে বাঁধ! পাঁকা রাস্তা 
ট্রেশন পার হইয়। গিয়াছে, এ রাস্তার উপর দিয়! বাঁত্রা করিলে প্রায় ছন্ব 
মাইল পথ ঘোড়ার গাঁড়ী যায়, তাঁহার পর হাঁটা মেটো পথে প্রায় এক 
মাইল গমন করিলে, একটা সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হইবে ; সেই মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা শিবলিঙ্গ মুস্ি দর্শন পাইবেন, লিলটি মৃত্তিকাঁর 
নীচে গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। পাঁগ্াঁদিগের নিকট অবগত হইলাম এই 
লিঙ্গরাজ পাষাণ ভেদ করিয়। উঠিয়াছেন। দেবালয়ের সম্মুখে মালাকাঁর- 
গণ প্রুর পূজার জন্য বিবপত্র ও পুষ্প সাঁজাইক্। রাখিয়াছে, আমরা! সকলে 
সাধ্যমত বিববপত্র, পুষ্প, সিদ্ধি, গাঁজা, দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আশুতোষের 
অর্চনায় রত হইলাম, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম যে, যখন 
প্রভুর মন্তকে ছুগ্ধ'জল ও সিদ্ধি প্রদান করিলাম, তখন গুটিকয়েক ছুড়দুড়ি 
কাটিয়া দুধটুকু অন্তর্ঠিত হইল এবং সিদ্ধি ও জলটুকু পৃথক অবস্থায় বাহির 
হইল, এই অন্তত ঘটনা দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনন? হয় ।. এই 


সি 
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শিবমন্দিরের কিয়দ্দ,র উত্তর দিকে গমন করিলেই ক্ষীরচোরা গৌঁপীনাধ- 
জীউর সুন্দর দেবাঁলয়ে পৌছিবেন। মন্দিরের ফটক হইতে ভিতরের 
দেবালয় ও নাঁটমন্দির সমস্তই সুন্দর । মন্দির মধ্যে প্রভু বংশী করে ধরিয়া 
ভূবনমোহন মুর্ভিতে ভক্তবৃন্দকে দর্শনদাঁনে উদ্ধার করিতেছেন । একটা প্রভু. 
গোঁগীদ্দিগের ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত গৌপিণীগণ ক্ষীরচোর' 
নাম রাঁধিয়াছেন, এই শ্রীমুত্তি যিনি একবার দর্ন করিবেন তিনিই মোহিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। | 

এখাঁন হুইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য তররুরাজি প্রায় 
পর্বতমালা সগর্ধভরে স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
ইহ্বার শিখরদেশ যেন নীলবর্ণ আকাশ স্পর্শ করিতেছে এইরূপ মনে হয় । 
এ পর্বতমালা নীলগিরি নামে অভিহিত । এই মন-প্রীণ-বিমোহনকারী 
দৃশ্ঠাবলী দেখিতে দেখিতে আমরা ্েশনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম । 
যে সকল যাত্রী মহানদীতে ন্নান ও কটক সহরের শোভা দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কটক নামক সুবৃহতৎ ছ্টেশনে অবতরণ করিয়া 
ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়। সহরের নানীপ্রকার শৌভা। ও প্রধান প্রধান স্থান 
সকল নয়নগোঁচর করিয়া আনন্দিত হইবেন । 


-বৈতরণনী তীর্থ-দর্শন যাত্রা । 


বালেশ্বর নামক ট্রেশন হইতে জীজপুর রৌড নাঁমক স্টেশনে অবতরণ 
করিতে হয়। প্লেপন হইতে “বৈতরণী তীর্থস্থান” প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ 
গৌশকটে:যাঁইতে-হয়। রেশন হইতে পার হইলে ইহার চতুর্দিকেই বিভ্তীপ 


বৈতরণী তীর্থ-দর্শন যাত্রা! । ১৯৫ 


মাঠ ধূধু করিতেছে, সেই জনশৃচ্ঠ স্থান দেখিলে মনে ভগ্ন হয়, ট্রেশনের 
অনতিদূরে কয়েকথানি পুরাতন ভগ্ন মুদির দোকান ব্যতীত আর কোন 
আবাসস্থল দেখিতে পাঁওয়া যায় না। জাজপুর কটক জেলার একটা 
প্রধান নগর, বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে ইহা, অবস্থিত । যে বৈতক্নণী নদীতে 
তক্তগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া! পিতৃপুরুষগণের মুক্তি কামনীয় 'আসিয়। 
থাকেন, সেই বৈতরণী নদী গোনীস নাঁমক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়! 
পিহভূম, মাণিপুর অতিক্রম করিয় জাজপুর নগরকে দক্গিণধারে রাখিয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়্াছে। | 

বৈতরণী, বিষুপাঁদসম্ভৃত গঙ্গার সদৃশী বলিয়া গ্রসিদ্ধ আছে । মহারাজ 
যযাতিকেশরী এই জাজপুর নগর স্থাপিত করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত 
করিয়া গিয়াছেন। চত্ুরাঁনন ব্রহ্ম! স্বয়ং এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া! 
যজেপ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বেদ যখন অপহৃত হয়, 
সেই সময়ে বরাহদ্দেব যজ্ঞ কু হইতে সমুন্ুত হইয়! এ বেদ উদ্ধার 
করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত.তিনি এইস্থানে যজ্জবরাহ নামে বিখ্যাত আছেন। 
এক্ষণে সাঁধারণে যে স্থানটীকে মুকুঙ্গপুর বলে উহাই হজ্ঞন্থল, এইরূপ অবগত 
হইলাম । 

'এই তীর্ঘস্থানের সমস্ত পথিমধ্যে উড়ে পাগ্াদিগের প্রশ্ন উত্তরে অস্থির 
হইতে হয়। বাড়ী কোঁন জিলা, পাঁণ্ডা কে? কি নীম? কোন্‌ জাতি? 
এই একই প্রশ্নের প্রত্যেক পাণডাকে উত্তর দিতে দিতে জালাতন, হইতে হয় ।:: 
যে গাগ্ডার খতিয়ান বহিতে পূর্ব পুরুষদিগের নাম দেখিতে পাইবেন 
তাহাকেই পাণ্ডা পদে বরণ করিয়া “বৈতরণী” তীর্থপন্ধতিক্রমে সমস্তই সম্পর্ধ 
করিতে. হইবে। যে সকল নূতন যাত্রী তথায় উপস্থিত হইবেন, তাহারা 
ইচ্ছান্ুযায়ী নৃতন পাও. মনোনীত্ত করিষ্বা লইবেন। 

বৈতরণীর যাবতীয় কার্য, গোঁদান প্রভৃতি এই. বরাহদেবের মন্দির 
মধ্যেই সম্পন্ন করিতে হয়। তধাকাঁর পদ্বতি অনুঙ্গারে এই তীর্থ কার্খা_ 


১৯৮ ভীর্থভ্রমণ-কাহিনদী । 

হইয়াছে । মন্দিরারপ্যের মধ্যে মধ্যে ছোটি বড় বহুবিধ সরোবর ও কু 
বিরাঁজিত ; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, গৌড়িকুণ্ড ললিতাকুণ্ড, রাঁমকুণ্ড, এই কয়টাই 
প্রধান কুণ্ড, রে বিন্দু সরোৌবর, কপিল হ্রদ, কোটিতীর্ঘ, পাঁপনাশিনী তীর্থ 
মরীচি কুণ্ড এই কয়টার মাহাত্ম্য আঁরও অধিক শ্রুতিগোচর হয় । জনশ্রুতি 
আছে এই মরীচি কুণ্ডের পবিজ্র বারি পাঁন করিলে বন্ধ্যানারী গত্তবতী হন 
শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবাঁলয়, হ্রদ, কু ও ক্ষেত্র সকলের শোভাদর্শন 
করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোবরের তটে আসিয়া পৌছিবেন, 
এবং ইচ্ছান্থুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিয়া বাল! ভাড়া লইবেন । এইস্থানে 
অত্যন্ত বনজঙ্গল ও পর্বতবেষ্টিত থাকায় দর্পগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়' 
যাত্রীদিগের ভয়োঁৎপাদন করিয়! থাকে, তাহাদের সেই জ্রতগাঁমী গতি অব. 
লোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিঙ্গারব শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশ 
মত তীহাঁরই নিকটে গমন করিতেছে । | 


বিন্দু সরোবর | 


বিন্দু সরৌবর এক সুবৃহৎ দীঘিবিশেষ। ইহাঁর জলরাশি লুনিশ্মত 
স্কটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর । এই সরোৌবরে কত লোক কতপ্রকার মত 
ছিপে ধরিয়া! জীবিকানির্বাহ করিয়া! থাকে । এই পবিঞ্ধ সরোঁবরের চা? 
দিক্‌ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে। পূর্বদিক মণিকণিকা, দক্ষি 
দিক ত্রিশূর, পশ্চিমদ্িক বিশ্রাম ও উত্তরদিক গোদাঁবরী, নামে প্রসিদ্ধ 
বিন্দু সরোবরের পূর্বদিকে মণিকণিকা নামে যে বাঁধা ঘাঁট আছে, যাত্র 
গণ ভক্তিসহকাঁরে উহার তটে বসিয়1 তীর্থগুরু পার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চার্‌ 
পূর্বক খবিগণ ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ত্র্পণ করিয়া পবিত্র জান বো 
করিয়া! থাকেন। 
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১৯৮ তীর্ঘ-ভমণ-কাহিনী । 


হইয়াছে মন্দিরারপ্ের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বহুবিধ সরোবর ও কুণড 
বিরাজিত ; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, গৌড়িকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, রাঁমকুণ্ড ' 'এই কয়টাই 
প্রধান কুণ্ড, কিন্তু বিন্দু সরোবর, কপিল হ্রদ, কোটিতীর্ঘ, পাঁপনাঁশিনী তীর্থ, 
মরীচি কুণ্ড এই কয়টীর মাহাত্ম্য আরও অধিক শ্ুতিগোঁচর হয় । জনশ্রুতি 

আছে এই মরীচি কুণ্ডের পবিত্র বাঁরি পাঁন করিলে বন্ধ্যানারী গন্তুধতী হন । 
শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবাঁলয়, হ্রদ, কু ও ক্ষেত্র সকলের শোভাঁদর্শন 

করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোধরের তটে আসিয়া! পৌছিবেন, 

এবং ইচ্ছান্গুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিয়া বাঁসা ভাড়া লইবেন। এইস্থানে 
অত্যন্ত বনজঙ্গল ও পর্বতবেষ্টিত থাকাঁয় সর্পগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়া 

যাত্রীদিগের ভয়োঁৎপাঁদন করিয়! থাঁকে, তাহাদের সেই দ্রতগামী গতি অব- 

লোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিঙ্গারব শ্রবণ করিয়া! তাঁহার আদেশ- 

মত তাহারই নিকটে গমন করিতেছে । | 


বিন্দু সরোবর 


বিন্দু সরোবর এক সুবৃহৎ দীঘিবিশেষ। ইহাঁর জলরাশি নুনিশ্দল 
ক্কঁটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর । এই সরোবরে কত লোক কতপ্রকার মত্শ্ত 
ছিপে ধরিয়৷ জীবিকাঁনির্বাহ করিয়া থাকে । এই পবিজ্র সরোবরের চারি 
দিক্‌ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোঁভা পাঁইতেছে। পূর্বদিক মণিকণিকা: দক্ষিণ 
দিক ত্রিশূর, পশ্চিমদিক বিশ্রীম ও উত্তরদিক গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ । 
বিন্দু সরোবরের পূর্বদিকে মণিকনিক! নামে যে বাঁধা ঘাঁট আছে, যাত্রী- 
গণ ভক্তিসহকারে উহার তটে বসিয়! ভীর্থগুরু পাগ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চার্ণ 
পূর্বক খধিগণ ও পিতৃপুরুঘগণের উদ্দেশে ত্র্পণ করিয়! পবিত্র জান বোধ 
করিয়। থাকেন। 
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বিন্দু সরোবরের দৃশ্য । 


বিন্দুসরোৰর । ১৯৯ 


বিন্দু সরোবরের উৎপত্তির বদর এইরূপ ৪ 


একদ। শঙ্কর পার্ধতীকে কাশীর মাহীত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি জিজা- 
সিলেন, নাথ ! কাশীধাঁমই কি আপনার একমাত্র পুণ্যতীর্থ ? মহেশ্বর দেবীর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া এই একা আ্রকাননের নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! 
কাশী অপেক্ষা আঁমার প্রিয়তম স্থান এ “একাঅকানন”। কাশী মাহাত্ম্য 
মর্তে বিঘোঁধষিত হইলে পর, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা সংযত হইলে আম এ 
কাঁননে অবস্থান করিলাম, তথায় একটিমাত্র আঁঅবুক্ষ থাকায়, উহার একা 
কাঁনন নাঁম বাঁথিয়াছি। শ্রী প্র একাম্রকীনন-কাঁহিনী অবগত হইয়া 
সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্করসমীপে স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করেন। 
মহেশ্বর পার্বতীকে সন্তুষ্ট করিবাঁর জন্ত .আহলাঁদিতমনে এঁ একাত্রকাননের 
শোভি! দর্শন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। গিরিস্ুতা পার্বতী শগ্করের 
আজ্জা প্রাপ্তে এই একাম্রকাঁননে উপস্থিত হইয়। নাঁনাবর্ণের নানীপ্রকাঁর লিঙ্গ 
সকল দর্শন করিয়! হষ্টচিত্তে তীহাঁদের অর্চনা করিয়া! মনের স্্থে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে এই মনোহর কাননে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদ' পার্বতী 
মহাদেবের অর্চনার্থে পুষ্প ও বিশ্বপত্র সংগ্রহ করিতে কীর্তি ও বাঁস নামে 
অসুরদ্ধয়ের নেত্রপথে পতিত হইলেন । দুু'তের! নভৌমগুলে স্থিরা সৌদামিনী 
সমতুল্য দেবীর সেই অপদ্ষপ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া! কাঁমান্ধচিত্তে তাহার 
নিকট আঁপনাঁপন হেয় প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল ৷ ভবানী গিরিসুত। পাপীষ্টদিগের 
রূপ অকথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত কলেবরে দেবাদিদেব মহা- 
দেবকে স্মরণ করিলেন। ব্রিপুরারি পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়1 এবস্বিধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়! সুছু হাঁন্ত করিয়। বলিলেন, দেবি! “এ দুরাকআ্মাদিগের 
পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পুরাকাঁলে ভ্রমিল নাঁমে এক ধার্মিক রাজা এই 
স্থানে বাস করিতেন । তিনি বহু যাগ, যজ্ঞ করিয়! দেবতাঁদিগের নিকট পুত্র- 


২৯ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


দিগের মঙ্গল কামনায় এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই পুথিবীতে 
দেব, যক্ষ, পুরুষ কিম্বা কৌনরূপ অস্ত্রে কেহ কখন আমার পুত্রদ্ধ়কে বিনাশ 
করিতে পারিবে না। সেই বীর পুত্রদ্বয়ের অল্প শক্তি সম্পন্ন ভ্্রীজাতির 
দ্বারা কৌনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচন! করিয়া স্ত্রীজাতিকে 
উপেক্ষা - করিয়াছিলেন । দেব্তারা এ ধার্মিক রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে তাঁহার অভিলাফিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই পাপীষ্টদ্্ 
সেই ত্রমিল রাজীরই পুত্র, উহার আমার অবধ্য। আমার আজ্ঞান্থসাঁরে 
তুমি স্বয্ং উহাদের বিনাঅন্ত্রে পদদলিত করিয়! বিনাশ কর। রণপ্রিয়া শঙ্করী 
শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে সেই দুর্মতি অজেয় অসুরদ্বয়কে পূর্ব ক্রোধানল শাস্তি 
করিবার মানসে পদদলিত, করিয়াই বিনাশ করিলেন। যে স্থানে এই 
অনুরদ্বয়ের সহিত পার্ধতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, রণচণ্ীকার পদভরে সেই 
স্থান কম্পান্থিত হইয়া বিশাল স্রদে পরিণত হইয়াছিল। মহেশ্বরের কৃপা 
এ দে সকল তীর্থের সাঁরভাগ সংযুক্ত হওয়াঁতে ইহা! পবিত্র পুণ্যময় ভীর্থে 
পরিণত হইয়াছে । বল! বাহুল্য পুর্বে বিন্দুবাসিনীর পদরেণু এইস্থানে পতিত 
হওয়াতে পুর্ব হইতেই ইহা পবিত্র হইয়াছিল, ত্রিপুরারি, বিন্দুবাসিনীর নাম 
চিরম্মরণীয়া৷ করাইবার নিমিত্ত সন্তষ্টচিত্তে এই পবিত্র হ্রদের নাম বিন্দু-সরোবর 
রাখিয়াছেন। বিন্টু সরোবরের পথে যে সকল উচ্চ মৃত্তিকাময় প্রাচীর 
দেখিবেন, এ প্রাচীর মধ্যে বহু গর্ভ আছে দেখিতে পাইবেন, এ গর্ত মধ্যে 
কখন কেহ লোস্রাক্ষেপ বা খোঁচা প্রদান করিয়! কৌতুক করিবেন না, কারণ 

এ গর্তগুলিতে নানা জাতীয় বৃহদাকার সর্পগণ বাঁস করিয় থাকে । 

বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলে জগতী মন্দির নাঁমে একটা পাকা! ইষ্টকনির্মিত 

সুন্দর মন্দির আছে । বৈশাখ মাঁসের চন্দনযাঁত্রার সময় দ্বাবিংশতি দিবস 

ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ “চন্দ্রশেখর” দেব এ মন্দিরে অবস্থান করিয়া 

থাকেন। এই সরোবরের দক্ষিণপ্দিকে ভূবনমোহন ভুবনেশ্বর দেবের প্রধান 

মন্দির বিবাঁজমান আছে । শ্মন্দিরের পূর্বদিকে অনন্ত বন্দেবের মন্দির, 


বিন্ুসরোবর । ১ 


মন্দির মধ্যে প্র শ্রীরামরুষ্ড মূর্তিতে প্রতিঠিত আছেন এবং বলদেবের 
মন্তকের উপর অনন্তদেবের সহ ফণা, ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। এ 
প্রেমপূর্ণ যুগ্নলমুতি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই 
সকল দেবতীদিগের প্রতিমুত্তি সকল দর্শন করিতে করিতে শ্রীশ্রীভূবনেশ্বরদেব 
জীউর সুবুহত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকই প্রশস্ত 
প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত। মন্দির মধ্যে এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, সম্ুথে 
"অরুণন্তত্ত” নামে একটী নুন্দর স্তস্ত দেখিতে পাঁইবেন। তৎপরে ভোগ 
মণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির ৷ শ্রীমন্দির বা প্রধান মন্দিরের ছুইটী পৃথক 
প্রাঙ্গণ আছে তন্মধ্যে অনেকগুলি ছে'ঁটি ছোট মন্দির বিদ্যমান আছে এবং 
দুইটী বৃহৎ কুপ আছে। এ কুপের জল কেবল ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । এই মধ্য প্রাঙ্গণ হইতে জগদিখ্যাত বিশ্বকম্মা নিশ্মিত 
ত্রিভূবনের্বরের সেই অত্যুচ্চ নানা চিত্রে শোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া 
আশ্ত্ধ্ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই; তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় 
দ্বারে চারিটা পয়স] দিয়! প্রবেশ করিতে হয়। এই চারিটা পয়লা! হইতে 
এক পয়সা মন্দির মেরামতি, এক পয়স৷ পুজারী ব্রা্মণ, এক পয়সা পাণ্। 
ঠাকুর আর অবশিষ্ট পয়সাঁটি বাবার সেবার জন্য জমা হইয়! থাকে। 
মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে যে একটা বিদেশী ভাষায় শ্লোক মুদ্রিত আছে, পাণ্ডা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার মন্দ অবগত হইলাম যে, কেশরীবংণীয় 
রাজা লল্লাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে এই ভুবনেশ্বরের মন্দির বিশ্বকণ্ধা 
দ্বারা নির্দিত হইয়াছে । এই মন্দিরের কারুকার্য দেখিলে মোহিত হইতে 
হয়' এবং বিশ্বকর্মা যে অগ্ভুত শিল্পকর ছিলেন, উহা! এই মন্দির হইতেই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । ভূবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের চারিপাশেই নানা দেৰ 
দেবীর মূত্তি কালাঁপাহাড় কতৃক হস্তঃপদ ভগ্নীবস্থায় রহিয়াছেন এবং এক 
স্থানে একটা মন্দির মধ্যে স্বয়ং বিশ্বকর্মা মুন্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
শ্রামন্দিরের মধ্যভাঁগ অন্ধকারে পরিপূর্ণ । পাগ্ডা ঠাকুর প্রদীপ সাহায্যে 


২*২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, উঁচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়। গর্ভ গৃহে 
উপস্থিত করাঁন। গর্ভ গৃহে সেই দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বরজীউর সুবৃহ 
লিঙ্গ দর্শন ও অর্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিয়! ভক্তিদান করিবেন, 
কারণ ভক্তি বিনা মুক্তি হওয়] ষাঁয় না। 

এই লিঙ্গরাজের প্রস্তরময় মুত্তির ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহার চতুর্দিক 
কষ, প্রস্তর দ্বারা বেদী বীঁধান ও সুব্ণমগ্ডত আছে । এ বেদীর একদিক 
প্রদীপের মুখের ন্যায় সুক্ম দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। ইহার শীর্ষস্থানে একটা 
শ্বেত রেখার চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়! যায়, এই দেবালয়ের একপ্রান্তে প্রভুর 
বাহন বৃযমূর্তি অবস্থিত আছে। 

এই পবিত্র স্থানে মহারাজ লল্লাঁটেন্দুর বর প্রার্থনায় মহেস্বরের কৃপায় 
প্রসাঁদে জাতিভেদ অন্তহিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তীর্থ স্থানে প্রসাঁদে জাতি- 
ভেদ নাই। প্রভাতে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের জন্ঠ দুন্দুভিধ্নি হয় এবং পৃজাঁরী 
গণ আরতি করিয়া থাঁকেন। এইরূপে এগার ঘটিকাঁর সময় যে শেষ 
মধ্যাহ্ন ভৌগ হয় 'এ ভোগে অব, ব্ঙন মালপোয়। প্রভৃতি প্রদানে ভোগ 
হইয়] থাকে । সেই বিরাট ভোগ বাঁজারে বিক্রয় হইয়! থাকে, এততিন্ 
অন্ত রোন ভোগের প্রসাদ ভাল পাঁগ্ডা ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট ভোগ 
আসে না। প্রভু ভুবনেশ্বরজীউর সমস্ত দিন মধ্যে চৌদ্দ বার ভোগ হয়। 

যে দ্বিন এই তীর্ধে প্রথম উপস্থিত হইয়া! ধাঁহাকে পা বলিয়! মনো- 
নীত কর] যায়, সেই দিবস তিনি যাত্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাদ দিয়া 
থাকেন। এই ভুবনেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। এই 
মন্দিরের গাত্রে যে সকল কারুকাধ্যে পরিপূর্ণ আছে, উহীতে দেবমূত্তি 
ব্যতীত কতকগুলি অঙ্গীল মুর্তি ও দেখিতে পাওয়া? যায়। মন্দিরসংলগ্ন 
অলিন্দগুলিতে একটা করিয়া কৃর্ষ$ প্রস্তরের অতি সুন্দর দেবমূত্তি দেখিতে 
পাওয়। যায় । এই অত্যাশ্চ্য্য মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় থাকিয়া 
ইহার সৌন্দর্য ক্রমশঃই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে ৷ দুঃখের বিষয় 
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, বিয়া, ডা নী সব ৯৯৭ খুকি করিয়া গভ পা 

গর্ভ গৃহে সেই দেখা এ ভিভুবনেষ্থরজীউর শপুইং 

৮৪4 ক্ষতি জীন্ন ও *গন জনক করিয়া ভিদাৎ করিবেন 
সনদ, সঙ্ধি হওয়া] 17৮1) 

৮ পরত পিকম এর ব্যাম গ্রাঁ় নয় ফিট, উভীব চতুদ্দিখ 
জট গা এস বেদ নানান ॥ সুধ্নিতিত আছে। এ বোদক একদিক 
পুরীপেদ সুদে শা লাগ দাও $ পাওয়া ঘায়। ইহার শীর্ঘক্ধূনে একটা 
গং এয ৮ ভারত পাওয়া ঘ, এই দেবালিষের একপ্রাস্তে পরদির 
বাহন ব্বমন্তি ভিসিট মা 

এং প" স্বাদে যত ভি টটল  প্রীর্থনাঘ ফর টপাঁষ 
পিসপদ 6৫৪ আস্তুহি 5 হল রত এই ৪১জ) পানে বাসা ছতি 
উদ ৮৮51 প্রভীগত সন নিগাশিদের জচ্য ম্দুতিধ্বাপ ৫ এ, পুঙ্গাবী 
ধর হাতি করিণা খাবেন? এহরপে এগার ঘটিকার মদ তে ০? 
কম (০ ৮ষ ভোগে অপ বান মযালগোয। গভৃতি প্রদানে তোঁগ 
কইরা "ক । ৪ বিকাঁটি ভোগ বালে (বর ৮৬২ শীকে। ভাগ 
অঞ্জু ফান পগর প্রত শা গান ধ) 85 শহাদি তি তত শাশ 
আন. কিউ জহি ৫৫4৫5 

যেদিন 1২70 পথম উপহিত হট টাগীণক পাঁতী বগিধা দে 
নীতি কৰা যাষ, সেই দিঘস £৮ ফাঁগীদিগকে নিজ বামে গরগীদ দিয়া 
থাঁকেন। এই গুধনেস্থ, ৭ পুধৃহৎ, মপদিরের উচ্চ ১৬৫ ফিট এত 
মন্দিরের গীত্রে থে সঞ্চ” +াকাধ্যে পরিপূণ আছে, উহাতে দেবমুও 
বাতীত কতকগুলি অশ্লীল খু ও দেখিতে পাওয়া ধয়। মন্িরসংলগ্শ 
অলিনদগ্রলিতে এফটা করিয়া! কৃষ্ক প্রস্তরের অতি নুন্দন দেবমুত্রি দেখিতে 
পাওয়া যায় । এই অত্যাশ্চর্ধ্য ম্দির বহুকাল বেমেরাঁমতি অবস্থায় ১ 

সার সৌন্দরধ্য ভ্রমশঃহ ধ্বংপের দিকে অগ্রণর হইতেছে | দুঃসের তথয 
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উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি । ২৩ 


এই যে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট মন্দির মেরামতির নিমিত্ত পয়সা সংগ্রহ হয়, 
কিন্ত কোন্‌ সময় ইহা মেরামত হয় উহা কেহই দেখিতে পান না। 

এইরূপে পর পর সমস্ত মন্দির ও দেবালয় সকল দর্শনাস্তে বিন্দু সরো- 
বরের পুর্ব তীরে অনন্ত বান্ুদেবের মন্দিরের ঈশীনকোঁণে মুক্তেশ্বরের মন্দির । 
এই মন্দিরেও নাঁনা কারুকাধ্য শোভিত, দর্শনে মোহিত হইতে হয়, তাহার 
পর কেদারেশ্বরের মন্দির । মন্দির মধ্যে প্রভু সর্দীসর্ধধদা জলে ডুবিক়া 
থাঁকেন। তাঁহার পর নীনাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ কপিলেশ্বরের মন্দিরে 
উপস্থিত হইবেন। তথায় কপিলমুনি ও তাঁহার আঁবাধ্যদেব মহাঁদেবজীউকে 
দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদূরে গৌড়িকুণ্ড এ কুণ্ডের জলম্পর্শ করিয়া 
পবিত্র হইবেন। যে সকল যাত্রী খগুগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে 
ইচ্ছা করিবেন” তাহারা এইস্থান হইতে আপন আপন বাঁসায় বিশ্রীমপূর্বক 
পর্বতশ্রেণীর অস্ুত শোভা দেখিতে যাঁত্র। করিবেন। 

আমরা বিন্দু সরোবরের তীরের উপর দারোগা বাঁবুর বাঁটাতে বাসা 
লইয়াছিলাম. তথায় আহারাদিঃ সম্পন্ন করিয়া আপন পাণগ্ডার নিকট সুফল 
গ্রহণপূর্ধক খগ্ডুগিরি ও উদয়গিবির শোভা! দেখিতে যাঁজ্রা করিলাম । 
বাসাঁবাটা হইতে উদয়গিরি ও খগুগিরি প্রায় ছুই ক্রোশ পথ, গোশকটে 
যাইতে হয়। 


উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। 


এই গিৰিদ্বয় একটা পাহাড় হইতে ছুইভাঁগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে । ইহাদের সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া 
শিখরদেশে যতই উঠিবেন গিরিদ্বয়ের বক্ষে ততই নানীপ্রকার গুহ ও কূপসকল 
দেখিতে দেখিতে মোহিত হইবেন । কত অর্থ, কত বুদ্ধি সংযোগে এই সকল 


২5৪ ভীর্থত্রম্ণ-কাহিনী | 


ভয়ঙ্কর পাঁহাঁড় হইতে গুহাসকল নিশ্মিত হইয়াছিল, উহা একবার চিন্তা করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। পূর্বে বুদ্ধ তাঁপসগণ এই সকল গুহাঁয় বাঁস করিতেন। 
পাহাড় ভেদ করিয়া! একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল প্রকোষ্ঠের পর গ্রকাগড 
বারান্দা প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে আশ্চ্ধ্যান্বিত হইতে হয় । এই খণ্ড" 
গিরিতে যে সমস্ত গুহা আছে তন্মধ্যে রাঁণী হংসপুর নামক গুহাই সর্বাপেক্ষা 
সুপ্রী। ইহার শিখরদেশে জৈনদিগের একটা মন্দির অগ্ভাঁপি স্থাপিত আছে। 


উদয়গিরি। 


খগুগিরির শৌভা৷ দেখিয়া পার্শবন্তী যে গিরি দেখিতে পাইবেন এ 
পর্বতের নামই উদয়গিরি। এই গিরির উপর উঠিলেও অসংখ্য গুহা 
দেখিতে পাওয়! যাঁয় কিন্তু গুহাগুলি এক্ষণে বেমেরামতি অবস্থায় শ্রীহীন 
হইয়াছে । অবগত হইলাম পুর্বে এই সফল গ্রহাগুলিতে বুদ্ধ তাঁপসগণ 
বাঁস করিতেন, এবং দেশ বিদেশে তাহাদের ধর্্প্রচার করিয়া ধশ্মআোত 
প্রবাহিত করিতেন, উহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সেই 
সময় এই সকল গুহাগুলির দৃশ্য কতই সুন্দর ছিল। এক্ষণে এ সকল সুন্দর 
অদ্ভুত নির্মিত গুহাগুলি ভগীবস্থায় পতিত হইয়া কেবল বন্তজন্তদিগের 
আবাস গুল হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাঁওয়] যাঁয়। এই উদয়গিরির মধ্যে 
যতগুলি গুহা দেখিবেন উহীর প্রত্যেকটির দেওয়ালে নর, নারী, সৈনিক, 
প্রহরীর নানাবিধ প্রতিমৃত্তি থোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন । এইরূগে 
গিরিছয়ের শৌভা দর্শনের পর সত্যবাদী গ্রামে সাক্ষীগৌপাল দর্শন মানসে 
ট্েশনীভিমুখে উপস্থিত হইলাম । 


আ্ীসাক্ষীগোপালজীউ 
দশন-যাত্র | 


ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে সাক্ষীগোঁপাল নাঁমক গ্রেপনে নাঁমিতে হয়। 
সাক্ষীগোঁপালজীউর মন্দির একটা উদ্ানের মধ্যে প্রতিঠিত। এই দেবা: 
লয়ের প্রবেশ দ্বারদেশে একটা প্রস্তরময় স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মন্দির 
প্রাঙ্গণে এক স্বচ্ছদলিলা পুক্বরিণী আছে, উহার মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র দেব 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত ; এ মন্দিরেই সাক্ষীগোঁপাঁলের চন্নযাত্া হয়। প্রধান 
মন্দির মধ্যে শ্রী মুস্তি প্রতিঠঠিত আছেন। এই শ্রবণ মূর্তিই সাক্ষী: 
গোপাল নামে খ্যাত। 

সাক্ষী-গোপাঁল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ :- পূর্বরকালে কোঁন এক 
সময়ে ছুই ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্ধযটনে যাত্রা করেন। উভয়ের মধ্যে একজন 
বৃ, অপরটী যুবা। তাহারা উভয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে শ্রীধাঁম 
বৃন্দাবন (নিত্যধাম যাহা ব্রন্ধাণ্ডের উপর অবস্থিত) তথায় উপস্থিত 
হইয়া পীড়াগ্রস্থ হন। যুবা সাধ্যানুসারে বৃদ্ধের শুশ্রধা করিয়া তাহাকে 
রোগ হুইতে মুক্ত করিলেন, তিনি নিঃসহাঁয় অবস্থায় এই যুবা'র সেবায় মুগ্ধ 
ইইয়াছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে যুবা আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করিয়া প্রাণপণে তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়ার্ছ 
স্বতরাং কিরপে সেই উপকার প্রতিদান করিবেন এই চিন্তাতেই তিনি 
কাতির হইলেন অবশেষে নীনাগ্রকার চিন্তার পর তাঁহার প্রাণস্বরূপা একমীন্ 
ছুহিতাকে যুবার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তিনি মনে 
মনে এইকপ বিবেচনা! করিলেন যে, এই ঘুবা!ব্রাঙ্গণ হইলেও কুলমর্ধ্যতাঁতে 
আমাপেক্ষা বহুগুণে নিকট, আমি উহাকে কন্তা। সম্প্রদান করিলে উহার 


২৯৩৬ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


মর্ধ্যাদা বুদ্ধি পাইবে, তাহা হইলেই যুবার বিশেষ উপকার হইবে। এইরূপ 
স্থির করিয়া! তিনি যুবার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীহরির সম্মুখে তাহাকে 
তাহার একমাত্র কন্া সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যুবা তখন 
বুদ্ধকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি আমাঁপেক্ষা বয়োঃজোষ্ঠ এবং 
বুদ্ধিমান, আপনাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি আমার 
প্রার্থনা, এই পুণ্য তীর্থস্থানে শ্রীগোপালজীউর সম্মুথে অঙ্গিকার করিবার 
পূর্বে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া শপথ করুন। তখন বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে উত্তর 
করিলেন, তোমার বলিবাঁর পূর্বে আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি 
এবং শ্রীগোপালের সম্মুখে তোমায় আমার একমাত্র দুহিতাকে সম্প্রদান 
করিব অর্গিকাঁর করিলাম । অতঃপর তাহারা মনের স্থথে অপর আরও 
_বনুবিধ তীর্থ সকল পর্যটন করিয়া আপন আপন বাঁটীতে নির্বি্গে প্রত্যাঁ- 
গমন করিলেন । 

কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদ| যুবক বৃদ্ধের বাঁটাতে গমন- 
পূর্বক তাহার পুর্ব অঙ্গিকার স্মরণ করাইয়া! বিবাহের প্রস্তাব করিল। 
তখন বৃদ্ধ তাঁহার আত্মীয় ম্বজনকে পূর্ব ঘটনা ও শ্রীগোপালের সম্মুখে 
অঙ্গিকারের বিষয় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়ের নীচ বংশে 
কন্ঠাদান করিতে অসম্মত হইলেন, বুদ্ধ ও আত্মীয়দিগের অমতে কিরূপে 
কন্তা৷ সম্প্রদান করিবেন একমনে উহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
এ যুবা ছুঃখিত মনে গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্র লোকদিগের আশ্রয় লইলেন 
এবং বৃদ্ধের পুণ্যময় তীর্থ স্থানে শ্রীগোপালের সম্মুখে সত্যবন্ধনের কথ 
প্রকাশ করিলেন। স্বভাঁবসিদ্ধ অহঙ্কার গর্বিত কুলীনগণ একযোগে যুবাকে 
অগ্রাহা করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়! কোন্‌ উপাঁয় অবলম্বনে যুবাকে 
বিদায় দিবেন ইহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অরশেষে তাঁহারা যুবাকে 
আহ্বান করিয়। জিজ্ঞামা করিলেন যে, তুমি বলিতেছ তুমি, বুদ্ধ আর 
তৌমার তীর্থ স্থানের শ্রীগৌপাঁল, এই তিন জন থাঁকিয়া বুদ্ধ সত্যবন্ধনে 


জ্ীপ্রীনাক্ষীগোপালজীউর দর্শন-যাত্রা । ২৭ 


আবন্ধ আছেন, যগ্পি ইহা প্রমাণ করিতে পার অর্থাৎ হগ্কপি তুমি তোমার 
শ্রীগোপাঁলকে বৃন্দাবন হইতে এই প্রামে সাক্ষীরপে উপস্থিত করিতে পার 
তাহা হইলে আমর! সকলে জাঁতিভয় না করিয়া! তোমায় কন্ঠাান করিব। 
তাহাদের এইরূপ রলিবার উদ্দেস্ত এই যে, বুন্দাবন হইতে শ্রীগোপাল 
এখানে সাক্ষীদ্দান করিতে আসিবেন না আর আমরাও মৌলিক ব্রাঙ্গণকে 
কন্াঁদান করিৰ না। যুৰা এই অস্ভুত বাঁক্য শ্রবণ করিয়! হতাঁশ হইবার. 
পরিবর্তে বরং দ্বিগুণ উৎনাহে তাহাদিগকে বলিলেন, ষগ্ঘপি আপনাদের 
বিচারে এইরপই স্থির হয় তাঁহা' হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনব্ায় বৃন্দীবনে 
যাত্রা করিয়! শ্রীগোপাঁলজীউকে সাক্ষীরপে আপনাদের নিকট হাজির 
করিব, তিনি ( যুবা ) সগর্ক্বে এইরূপ বলিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করি- 
লেন। তখন গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে পাগল বিবেচনা! করিলেন । 
একমনে এই বিপ্র গোপালরপ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে 
যথাসময়ে নির্বিিদ্কে-বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার আরাধ্যদেৰ 
শ্রীগোপালভীন্উর নিকট করযোঁড়ে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া স্বীয় ছুঃখ 
জাপুন্ণকরিলেন। আরও তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের বিচারে 
মনাস্তিক দুঃখিত হইয় শ্রীগোপালের নিকট বলিলেন, হে প্রভো ! এ জগতে 
ধনীর সহায় সকলেই হয়, গরীবর্দিগের বিচার কেহ করিতে ইচ্ছা করেন না, 
আপনি অধীনের প্রতি সদয় হইয়া সত্যবাদী গ্রামে গমনপূর্ববক সাক্ষ্য না 
দিলে ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা হয় না, কিন্ত প্রভূ, যচ্যপি আপনি এ বিষয় অবগত 
হইয়াও সাক্ষ্য না দেন, তাহা হইলে এই পাপের জন্ত আপনাকে সম্পূর্ণ 
দায়ী হইতে হইবে । | | 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান সরল হৃদয় ক্রাঙ্গমণের অবিচলিত ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়। 
তাহাকে আশ্বাস প্রদানপুর্বক মধুরবচনে বলিলেন, হে বিপ্র.! তুমি যাহা 
কলিতেছ সে বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি এবং এ বিষয় প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত লাক্ষ্য দিতেও প্রস্তত আছি, কিন্তু মনে রেখে পথিমধ্যে 


২৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


গমনকাঁলীন তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে না, যগ্পি সন্দেহচিত্তে 
দৈবাঁৎ দৃষ্টি কর, তাঁহা হইলে নিশ্চয় জাঁনিবে যে, আমি সেই স্থানেই 
অবস্থান করিব, আঁর একপদও অগ্রসর হইব না, অধিকিস্ত আমি যাঁইতেছি 
কিনা তাহার প্রমাশস্বরূপ আঁমাঁর চরণের নৃপুরধবনি তোমার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিতে থাঁকিবে এবং আমি তোমার পশ্চাঁদগামী হইব । ৷ ব্রাঙ্গণ 
প্রীগোপাঁলের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 

ব্রাহ্মণ এইরূপে শ্রীগোপালের আজ্ঞা! শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিবসই 
বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়! শ্রীগোঁপালের সহিত বুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আলয়াঁভি- 
মুখে সত্যবাদীগ্রামে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন । বছুদিবস পর যুবা 
গ্রামের নিকটবর্তী হইয়া নৃপুরধ্বনি আর গুনিতে পাইলেন না, কারণ বাঁলুকা" 
রাশি নৃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়। নৃগুর শব্ধ রহিত করিয়াছিল, এই নিমিত্ত 
বিপ্র তাঁহার নৃপুরের রধু রুণু শব্দ শুনিতে না পাইয়| সন্দিগ্ধচিত্তে যেমন 
পশ্চাতদিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনি শ্রীগোঁপাঁল যুবাকে পূর্ব অঙ্গীকার 
স্মরণ করাইয়! বলিলেন, আঁমি এইস্থান হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব 
না। তুমি আমার আঁদেশমত বৃদ্ধ ও তাহার আত্মীয় ম্বজনের নিকট এই 
স্থানে আমার আঁগমনবার্ভ1 জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তোমার আঁশ পুর্ণ 
হইবে। যুব শ্রগোঁপাঁলের আজ্ঞাপ্রাঞ্চে তদনুরূপ করিলেন। এই অদ্ভুত 
ঘটনাঁয় সকলকেই চমত্কৃত হইতে হইল। অবশেষ সেই ত্রাঙ্গণ ও তাঁহার 
স্বজন শ্রীগোঁপালের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন এবং কৃতা- 
ঞলিপুটে আপনাপন ক্রি হ্বীকারপুর্বক সন্তষটচিত্তে শ্রীগোপালের সম্মুখে এ 
যুবাকে কণ্ঠ! সম্প্রদান করিয়! পূর্বপ্রতিজ্ঞা পাঁলন করিলেন। শ্রীগোপাল 
বৃন্দাবন হইতে সাক্ষীরপে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া! ভক্তের আঁশীপূর্ণ করিয়া 
ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্রভু এইস্থানে সাক্ষীগোপাল নামে বিরাজ করিতেছেন 


ভক্তিপূর্বক এই শ্রীমুর্তি দর্শন করিলে, শ্রীধাম বুন্দাঁবনের ভ্রীগোবিন্দজীতউ; 
দর্শন ফল গ্রাপ্ত হওয়1 যায়। 
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সজয়নে 'চাকিনে উনিও ২ ৪ রাজার করিস: 





ধৃতির উপর চাঁপকান এবং মাঁধায় পাগড়ী লাগাইয়া! কার্য করিতেন আর 
মুসলমানের! ইজের পরিধান করিয়া! কাছারীতে হাজির হইতেন কাঁধণ 
রাজাদেশ এইকপই ছিল। 

সলিমান শাহের একটা যুবতী কন্া ছিল, সু-পাত্র অভাবে তুর 
তাহাক্ বিষাহ হয় নাই। একদা! সেই কন্ঠ। দাঁদীগণ সহ অনিকার ছাঁছী 
সুধিমল বার, সেবনকালে কালাটাদকে গান করিয়া আহ্ক/বসায সন্ত 
উল্তাঁরণ সময়ে দেখিয়া মনে মনে তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিলেন 
সমাটছুহিভা কীলাটাদের গলে বজোপবীত দেখি] উচ্চবংশ্ৌস্তব, হস্তে 
নুহর্ণ কোঁশ। থাকাক'ধনী এবং মন্ত্র উচ্চারণ শব্ধ পাঁঠশ্রব্ণ করিয়া বিষ্ান 
স্থির করিয়াছিলেন। কলাটাদ এ বিষয় কিছুই অব্গত ছিল না ুতরাং 
ধথাঁসময়ে আহক ক্রীড়া সম্গাপনাস্তে আপন মনে বাঁপায় প্রত্যাগমন 
করিলেন। দাসীগণ ধস্রাট-দুহিতীয় মনোভাব ' অবগত হইন্ষ গুপ্তভাবে 
ব্গমেধ 'নিকট শ্রকাঁণ করিয়া দিল, তখন বেগম তাহাদিগকে কৌন কিছু 
'নখলিয়। পরদিবদ প্রত্যুষে গুষ্ঠভাঁবে স্বয়ং সেই নুন্দর যুব! কালাটাদকে 
আঁঞ্চিক গুবস্থাতে দেখিলেন এবং গপ্রচর পাঁঠাইয়! কাঁলাটাদের জাতি, 
কুল, ব্যযসাঁদি সমস্ত অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, কেনন! 
এদিন পর স্তীহাগ় কণ্ঠার উপযুক্ত পাত্র নয়নগোচর হইল। তখন তিনি 
কণ্ার অর্ভিলীষ পূর্ণ করিবার জন্ট মঘ্রাটকে অনুয়োধ করিলেন 

সম্রাট সলিমান শাহ বেগর্ষের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া! আল্লাকে ধন্ঠ' 
বাদ দিলেন । গরদিবস তিনি মনের সুখে আহলাঁদে সন্তষ্টচিতে কালাটাঁদকে 
কাছাঁরী ঘরে নানা অছিলায় আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
কালাটাঁদ জাতিভয়ে উহা অন্বীকার করিলেন) তখন সমাট তাঁহাকে নানা 
প্রকার লোভ, শেষে জীধনের ভয় প্রদর্পন করিয়াও কিছুতেই তাহাকে সম্মত 
করিতে না পারিয়1 অত্যন্ত জ্ুন্ধ হইলেন এবং তাহার শূলের আদেশগ্রদান 
করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে এই বিধাদরার্ভী সমস্ত দেশ ও প্রত্যেক পল্লীতে 





পল্ীতে প্রচারিত হইর্ল। হথাক্রমে সাটহিতাও এই: স্বাদ পাই 
ধা হইলেন। তাহার সকল আশা নির্গত হইতেছে বিধ্টনা করত 
আপন অনুষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদ্মত্ের কষ 'থিতকীন্বার 
দিয়া নিণত্ত হইয়া এ বধ্যতূমে উপস্থিত হইলেন এবং কীদিতে কীঁদিতে 
কালাচাদের পদতলে পতিত হইয়া! তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিগেই উপস্থি, 
বিপদ হইতৈ উদ্ধার হইবেন এইকপ পরামর্শ দিলেন, ( যে সময় কলি, 
প্রতি মূহ্র্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেনঠো 
সময় এই অসভ্ভব ব্যাপার দর্শন করিয়া! কালটাদকে হতবুদ্ধি হইতে হই.) 
সম্রাটছুহিতা কালার্টাদের মুখভাব অবলোকন করিয়া ভাঁহাপ্র প্রীর্থনায় 
অসম্বমত বোধ করিলেন এবং মনোছুঃখে ঘাঁতকদিগকে কাতরধচনে অস্ত্রে 
তাঁহাকে হত্যা করিতে অনুরোধ করিতে লাঁগিলেন। জল্লাদেরা এই সমস্ত 
ঘটনা অবলোকন করিয়া কৌন কিছু স্থির করিতে না পাঁরিয়া হুঃখিত ঠদে 
বাদশার নিকট কৃতঞ্জিলিপুটে আঁগ্োঁপাস্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলে, 
সমাট কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ম্নেহময়ী দুহিতার নিকট: 
গমন করিলেন। 

এদ্রিকে কালাটাদ অসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে এ সৌন্দধ্যময়ী নব- 
যৌবনসম্পন্ন! সত্রাটছুহিতাকে অবলোকন করিয়া তাহার রূপে এবং কাতর 
উক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে.সষ্টাত হইলেন। সর্জাট বধ্যতৃমে 
উপস্থিত হইয়া, কাঁলটিদকে বিবাহ করিতে সম্মত অবগত ইইয়া তাঁহার 
শূলাজ্ঞা রহিত করিলেন এবং মেইদিনৈই তাহার করে আপন নেহের ছুহিতাকে 
সমর্পণ করিয়া পূর্ব ক্রোধের শাস্তি করিলেম। এইরপে অমাটদুহিতা কালা" 
টাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার ধরিলেন। 

এই বিবাহ হেতু কাঁলার্টাদকে সমাজচ্যুত হইতে হইল। তাহার মাতা 
পুত্রের উপস্থিত বিপদে প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা লইলেন, কালার্টাদ মাত আঞ্ঞার 
প্রায়শ্চিত করিয়াও কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না দেখিলেন ন্ৃতবাং 


কাধাচাদকে বাধ্য হইয়া একঘরিয়া হইয়া ধাঁকিতে ইস । এইরগে রিছুদিন 
তিনি মনোঁহাখে কাঁলযাঁপন করিতেছেন, সেই সময় কলির একমাত্র তা" 
কর্তা প্রীতীজগন্গাথদেবকে শ্মরণ হইল, তখন তিনি জাঁতি হইতে উদ্ধার 
মানসে শ্রক্ষেতে উপস্থিত হইলেন এবং এী পবিজ্র পুণ্যন্থানে ধরা! দিলেম। 
তিনি একমনে একগ্রা্ে অনাহারে ছয়দিন ধন দি্বাও ভগবানের কোনরূপ 
প্রত্যাদেশ হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, অধিকস্ধ পাণ্ডীরা তাহার 
পরিচ্থ পাইয়া প্রধান পাঁগার আজ্ানুষায়ী শ্রীমন্দির হইতে অপমান 
পূর্বক তাঁহাকে বাহির করিয়া দ্িলেন। কাঁলাাঁদ এ অপমানের প্রতি- 
শৌধ লইবার জন্ত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া দুঃখে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি- 
“লেন আর হিন্দুদিগের দেবতার ক্ষমতা অন্তরধযান হইয়াছে এইপ্রকার 
নি্ধান্ত করিয়া তিনি হিন্দু দেব্তাদিগের প্রতি নানীপ্রকার অত্যাচার আরস 
করিতে লাঁগিলেন। কাঁলা্টাদ হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবতাঁদিগের প্রতি 
ভয়ানক অত্যাচার করাতে হিন্দুর! তাহীর কুব্যবহারে অসন্ত্ট হইয়া হুঃথে 
'তাহাঁকে কাঁলাঁপাহাড় বলিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কালাটাঁদ শ্রীমন্দির হইতে অপমানিত হইয়াই স্বেচ্ছায় মুসল- 
মান ধর্খ গ্রহণ করিলেন এবং সমাঁট (শ্বশুর ) কে বারদ্বার উৎকল বিজয়ের 
জগ্যু অনুরোধ করিতে লাঁগিলেন। বাদমাহ এই জামাতাঁর উৎসাহে 
উত্তেজিত হইয়া অত্যন্ত সন্ত হইলেন এবং পুরষ্কার ম্বরূপ তাঁহার সমস্ত 
পনারিনয়ক করিলেন । কালাটাদ নিজগুণে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত 
সেনার শ্রদ্ধীভাঁজন হইলেন। তখন সলিমানশীহ কালাাদের অস্ত 
গর্তা দর্শনে বিতর সমন্ত সেনার অধিনায়ক করিয়া সনতটচিততে উড়িযা 
বিজয়ে সম্মতি দান করিলেন। লেই সময় গঞ্গাবংশীয় মহাপরাক্রাস্ত মুকুদ্দ- 
দেব নামক এক না তথায় মা শাসন করিতেন। মলমানেরা বাধার 
উদ্ভিস্থা আক্রমণ করিয়া মূকুন্দদেবের অস্ত রণ'কৌশলের নিকট পরাজিত 
হইয়াছিল এবার কানাটাদের অমিতবিক্রম এবং অর্মাটের অসংখ্য জেয 


টৈষ্ সরিখেশিত হওয় তাহারা বীরদর্পে উড়ি্টা আব ক্রিল | মহা 
সী মকুনাদেব পূর্বের গ্তায ববনদিগকে তাঁচ্ছল্য করিস সান্তা সৈন্ত 
লমভিব্যাহায়ে রণকুমে প্রবেশ করাতে সেই অদংখ্য যবন চমু ভে? করিবার 
সময় পরিবেষ্টিত হইলেন, তখন তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়। এ 
অজেক যবনদিগরকে নিপাত করিতে করিতে বরের স্যায় জীবন বিসর্দ 
করিয়া গর্গে গমন করিলেন" সঙ্গে উদভিস্াঁ ভাগালঙী ও অরথর্ঘণার 
হইলেন। এইরপে উড়িয্া মুললমীনদিগের অধীর এবং বাঙ্গালাঁদেশের 

অংশীভূত হইল । 

কাঁলাটাদ বিজয়ী হইয়া পূর্ব অপমান স্মরণপূর্ধক ইচ্ছামত শ্রীক্ষেত্র 
ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন পাগ্ডারা ভয়ে জগন্নাথমেখকে 
শ্রীমন্দির হইতে গুপ্ততাবে লইয়1 গিয়া হদমধ্যেঞপ্রোথিত করিলেন, তথাপি 
কালার হস্তে নিস্তার পাইলেন না? বহ অনুসন্ধানে এবং অতি কষ্টে পাতি 
পাতি সন্ধান করিয্না কালাটাদ বিগ্রহ' মুণ্তি বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে & 
্রীমুর্তিকে ভশ্মে পরিণত করেন। তাহার পর কালাঠাদ ইচ্ছানুসারে আপন 
সৈষ্ঠ সমভিব্যাহারে জৌনপুর রাজ্যে, কাঁশীধামে আরও বহুবিধ হিন্দুদিগেব 
বিখ্যাত তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রুমান্স্কর' আট বৎসর কাঁল হিন্দু দেব- 
দেবীর বিগ্রহ মৃত্তির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। কৃশীধায়ে 
অত্যাচার সময় কালার এক বুবতী মাহুলানীর প্রতি তাহারই আদেশধ 
এক যবন বলাৎকাঁর করে, তিনি রোদন করিতে করিতে কানীপাহাডে 
নিকট আঁ পরিচয় দিয়! মনোছুঃখে লানারপ তিরাতর করিস সেইস্লানেই 
কারা্চাদেৰ কটিস্থিত তরবারি ছিনাইয়া লইয়া আব্মহত্যা করেন, তাগর্শনে 
তিনি স্তভিত হইয়া! অত্যাচার কগগিতে বিরত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন, 
আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ অত্য।চার়ের শাস্তি হইল । : বলা বান্ুল্য কালাটাদের 
মাতুলানী ধে কাশীতে বাদ করিতেন তাহ! তিনি পূর্বে জানিতেন না, এই 
'লৌমহ্ধণ দৃশ্তে কাগাটাদকে নান্তরিক ছুঃঘিত হইতে হইল এবং ইহারই 


কলে সরতে খা হাগন হইয়াছিল 4 দৈই নিষিভ কারীধাগে একার 
ধরি নবী কেদারেখরের ধান রি কষা ষ্াছিল, অস্তাপি 
এই অনাদিবিষ্ক কাশিধাঁমে 'বিবাজিত।। এঝণে কাপতে আমরা যে 
শিবলিঙ্গ শনি ক্রিয়া! থাকি এক বের্দীয়েশর ব্যতীত সফলগুলিই কালী: 
পাহাড়ের অত্যাচার ঈময়ের পর স্থাপিত হইয়াছে । কথিত আঁছে কালী 
চাদ শবচক্ষে মাহুলানীর ছুরাবস্থা দর্শন করিয়া সেই রাত্রেই গনৌদুঃখে 
সন্ন্যাসসীবেশে কোথায় নিরুদ্দেশ হুইয়ীছিলেন, সেই অবধি আর তাহার 
কো সন্ধান পাঁওয়া যায় নাই। 


পুরী ভীর্থ। 


কলিযুগে ভগবান পাপীদ্িগকে উদ্ধার করিবার জন্ত উজগজাথরণে 
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব এই কষিকাধৌ্ মন্ুত্যেরই 
ভগবান জগন্নীথজীউর দর্শন ও অর্চন। করা কর্তব্য । ₹শীয় অভিমন্্য 
পুঁজ মহাবাজ পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ সময় হইতেই মর্তে কলির শুভাগমন 
হইয়াছে। 


কলি মাহাত্ম্য | 
'এই কনিকালৈ সুতা, ধন্ধ পরিজ, ক্ষমা, দা; আডু। বল এবং সি 
নে । ফলিকালে মুষ্টেযব ধনই সর্বতেষ্ঠ পদার্থ 
িিিপ বিষয়ে ধনই খলবৎ হইবে?" কলিতে রুটি অহ. 


সাঁরে বিবাহ ক্রয় হইবে এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার রতি কৌশল 
অধিক তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। ্রাহ্মপর্দিগের চি্কের মধ্যে কেবল যন 






গাছল গঙেনযাকারে। সস ব্য 1৭ জুরে বাড দতস শত 
স্ব 
র্নোতে অনা যাহা এদান করিতে সুচি হয ন। কলি" 
কালে কেশধার॥ রেল সৌন্দর্যের জন্য হইবে) মণ সরা সত, 
বাত, রৌগ, বধ, সুধা, তৃষা ও ব্যাধি এবং চিত্র ছার! সাতিয় কট 
পাইবে। 

মনুষ্যদিগের পরমাঁতু «* পঞ্চাশ বৎসর স্থির থাঁফিবে কিন্ত অধিকাংপ 
মন্ুত্বকে ২৮২২ বংসর ব়মেই মাঁনবলীনা শেষ করিতে হইবে। দেহি 
দিগের দেহ ধর্ষাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং জাতিভেন বর্ণভেদ বিচার করিবে 
না। চৌর্ধঝ কার্যেই তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য ত্রমেও বলিবে ন! 
এবং বৃ হিংসা মন্ুস্যদিগের ম্বডাঁর পিন্ধগু1 হইবে । গে সকল ছাগবৎ 
খর্বারতি হই অল্প দুধ গরদান করিবৈ। ্ৃতাদিতে পর্বের তায গন্ধ 
খিষ্টতা খাঁকিবে ল! এবং বৃক্ষাদিতে ও প্রচুর পরিমাঁণে ফল জল্মাইবে না? 
স্বস্বীদিগকে পৃথিবীর মধ্যে পরম রদ্ধু বৌধ করিবে। পিতা, মাত গকক- 
জনের পরামর্শ না লইয়া ইহাদেরই' পরামর্শ লইয়া কাজ করিবে । কলি: 
কালে গঁষধ সকলের, গ্রগ ক্ষীণ হইবে। মেঘ হইতে জল হইবে মা, কেবল 
বিহ্যাত ও বঞ্জাধাত হইবে, মনুষ্বগণের গর্দভের স্তায় আঁটরণ হইবে, 
কলির পূর্ণাবস্থায় ছল, মিথ্যা আলন্ত নিদ্রা, হিংসা, হুঃখ, শোক, মোহ 
তয় ও দৈততদশার প্রধানত হইবে, কার ও মনুস্তগণ কুরান ভোমি, 
অধিক আহারকারী, অতিশয় কন্মাঁ ও ধনর্কীন হছইবে। কলিকালে সবল, 
সত্রীই অসী হইবে, কেবল গর্চগাঁরিণী আপন গর্জজাত দুরের নিকট লী 
থাঁকিবে, কলিরাজের উগায়েশমত, এই নকল, পা্গনীক্ক হইবে। 

কলিকালে প্রত্যেক নগর ও গ্রাম পাও ও* মারা পরিপূর্ণ থাকিবে 
ফেহ কাহাযঙ জধীন থাকিতে ইচ্ছা! করিবে, না। য্গুখাগণ পিতৃল ও 
রাগাঁর পরিবর্তে লীক্রের বীসনকে সমাদর করিরে, রাজা ভাম্বর্ণ হইবেন। 


ান্মণের অত্যন্ত গেটুক হইযেন নিম হইলে জাতি বিচার করিবেন না। 
স্্ীমীকেরা খর্ধারতি ও কধিক ভোজী হইবে এবং বর্ম এব করিয়া 
রজাযু ও লক্জাহীদ] হইয়া নিরনবর কটুভাষী হইবে ও সর্বদা চৌর্া 
ছলান্বেষণ করিগ্না বেড়ীইবে। কুলিরাঞ্জের. ইচ্ছান্রযারে. মীরা, ওর 
তায সত্রীসেবা করিবে ও হ্েগ হইয়াখাক্ষিযে। শুরা পনণের শান 
অধ্যয়ন করি] ধরদচর্চা করিবে: এবং .ত্রাঙ্গণের! শুর্রের নিকট, ব্যবস্থা 
লইবেন, তখনই কলির পূর্ণকাল হইবে অর্থাৎ আপনার জীবনে যাঁহ! 
দেখিবেন আপনার পুত্র পৌত্রেরা তাহার ঠিক বিপরীত দেখিতে থাকিবে। 
অনপকষ্ট, অতিবৃষ্ট ও অনাবৃষটির প্রাুর্ডাব হইবে, .লৌঁকের অন্ন, বন্, পান, 
ভোজনের স্থান ও ভূমি থাকিবে ন|। সামান্ত' অর্থ লইয়া ্রাতৃবিচ্ছদ 
ঘটিবে। লোকে অগ্নাভাবে পিতা মাতা, পুর, উন) ও পত্থীকে প্রতিপালন 
করিতে সক্ষম হইবে না। স্তর, পুরুষ, বালক সে ঠা পরিশ্রম 
কবির! আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট সী ধরপ্রচারবে 
বৃদ্ধি হইবে। কলিকাঁলে অক্মদান ও বিদ্বাদান অপেক্ষা অধিক পুধ্য আর 
ঘিতীয় থাকিবে ন!। পূর্ণ কলিকালে লৌকে দিনান্তে একবার মাত্র হরিনাম 
উচ্চারণ করিলেই অর্ধপাঁপ হইতে মুক্ত হইবে কলিমাহাত্ম্য নামক প্রস্থ 
এইরূপ প্রকাঁশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কলিযুগে একমান্র ভ্রাণকর্তী জগন্নাথদেব, মিনি ইচ্ছান্ছসারে লীলা- 
রশে আপন অংশ হইতে ্/্রীগৌরার্গনামে ধরায় অবতীর্দ হইয়া কত মহা! 
পাপীদিগকে উদ্ধার করি] কত লীলাখেলা প্রকাশে মন্য্যদিগকে ভব্পারের 
কাণডারী প্রীহরিয পদে মতি গর টন দানি করিয়া, যত্ত তীর্থ মকল 









করুণা ময়ের কগামান্র ক হইলে গতিতজন অব্রেশে মুত প্রা হইয়া 
থাকেন। সেই পত্তিতপাষন ভবপায়ের একমাত্র কাণডারী জগন্নীথদেবকে 


কাহার না দর্শন কগ্সিতে ইচ্ছ। হয় ? শীত্রীগৌরাঙগ্দার নাকী ন্থে এবিষ় 
গ্ণ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে । 


শ্রীপ্ীজণনাথদেব জীউর 
দর্শন যাত্রা। 


কী 


সাঁক্ষীগোপাল ষ্টেপন হুইতে পুরী নামক ছ্রেশনে অবতরণ করিয়া প্রায় 
দেড় মাইল বাঁধা রাস্তা দিয় 'গাখদেবজীউর পরীমনির দর্শন করিতে 
যাইতে হয়। এখাঁনে সরকার বাহাছুরের হুকুম অগ্থযাক়ী পাচ আইন 
অত্যস্ত প্রবল অর্থাৎ কেহ রাস্তায় নিদৃষ্ট স্থান ব্যতীত প্রসাব করিলেই 
তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। পুরী স্টেশন হইতে শ্রীমন্দিরে যাইবার সময় 
গোশকট ও ঘোড়ার গাঁড়ী পাওয়া যায়। 

জরীপ্ীজগন্লাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতের এক শিল্প নৈপুণ্যের দিগন্ত 
বিস্তারী কীত্তিস্তস্ত। এই মন্দির পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্থৃত এবং চারি ভাগে 
বিভক্ত যথা :--ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও পীঠস্থান বা. রত্ববেদী। 
ইহার তলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যস্ত সমন্তই গ্রস্তরদ্বার! রি । এই 
শ্রীমন্দিরের উচ্চতা ১২৬ হস্ত বা ১৮৯ ফিট, পুর্বে থে উগৎবিখ্যাত সুবৃহৎ 
সর্বোচ্চ তিভুবনেশ্বরের মন্দিক দর্শনে মনে করিয়াছেন যে ইহারস্তাঁয় উচ্চ 
মন্দির আর নাই সেই মন্দিরের উচ্চতা ১৬৬ ফিট আর পুরীব শ্রীমন্দিরের 
উচ্চতা ১৮৯ এই ছুই মন্দিরের উচ্চতা তুলনা করিলে কুঝিতে পাঁবিবেন 
থে ভূবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা পুরীর প্রীমন্দির ২৪ ফিট অধিক উচ্চ। 


তীর্থ-ভরমণ-কাঁহিনী | 


এই মন্দিরের শিখরদেশে লীলচক্র নাঁছে যে বৃহত চক্র দেখিবেন পুরীবালী 
পাীদিগের নিকট অবগত হইলাম হুবৃদ্ধ কাঁলাপাঁহাড় এই চক্ ভগ্ন 
করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা পাঁইয়াছিল কিছু :ফিছুতেই কৃতকার্য হই তু 
পারেন নাই। আঁরও অবগত : হইলাম ধে,..এই- নীরচক্রের ওজ্ধন কিছু 
কম পাঁচ মন কিন্তু ম্দিরের উলদেশ হইতে হা নিরীক্ষণ কৰিলে ওঁ চক্র 
যে এত অধিক ভারি তাহা কিছুতেই অন্থুমীন হয় না 

কৰিত আঁছে প্রীত্ীজগল্লাখদেবকে বৃদ্ববেদীয় উপর দর্শন করিলে দশ 
অবতারের দর্শন ফল প্রার্ত হওয়া যার এই নিমিত্ত সকল-তীর্থের সার 
পুরুযোত্রম ক্ষেত্র এবং কলিকালে * সকল দেবের শ্রেষ্ঠ" গ্জগল্পাথদেব* নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পুরীর শ্রীমন্দিবের চারিদিকে চাঁরিটা দ্বার আছে, এ দ্বার 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে শোঁভা পাঁইতেছে। উত্তর দ্বারে ভঁইটা হত্িযুসত স্থাপিত 
থাকায় উহার নাম হস্তি্াব হইয়াছে? দক্গিণহীরে দুইগনসখম্তি থাকাতে, 
উহাব নাম অঙবসবার, চইয়াছে। পশ্চিম ছ্বারকে খাঁর বলে, আব পূর্ব 
বারে দুইটা সিংহমুষঠি প্রতিঠঠিত হইয়াছে বলিয়া! এই দ্বার সিংহত্বার নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে। সিহহহ্ার অপরাপর দ্বার অনক্ষা 'শিল্পকার্য্যে শৌভিত 
এবং এই দ্বারই শ্রীম্দিয়ের প্রবেশ পথের প্রধান দ্বাব। 

সিংহত্বারের সম্মুখে যে প্রশস্ত পাকা বাঁধ! রাস্তা আছে উহার নাঁম বড় 
দাড় বান্তা। আধা মালে প্রভুর রথযাত্রা এ বিস্তৃত রাস্তার উপর সপন হইয়া 
থাকে এবং এই রাস্তাই পুরীর প্রধান পখ বলিয়া! গ্রসিন্ধ হইয়াছে, কারণ 
সমস্ত পুরীধামে এরগ প্রশস্ত রাস্ত! আর দ্বিতীয় নাই। এই রাস্তার ছুই ধারে 
দোকান সকল সজ্জিত থাকায়, ইরাক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইপ্লাছে। 

সিংহদ্বারের পনুখে রেলিং তেরা যে একী চতুক্ষোণ উচ্চ স্তদ্ক দেখিতে 
পাঁওয়৷ যাঁয় উহার নাঁম অর্পত্তস্ত । এই ্জারণ স্তন্ভের মূলদেশ চতুফোণ- 
বিশিষ্ট এবং স্তম্ভের উপরিভাগ কৃষ্ণ গ্রস্তর-নিশ্দিত গাত্রে পলতভোঁলা৷ আছে। 
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হইলাম এই স্তস্ত সর্ব গ্রথযে কৌনার্ক নামক, পমুীরসথ ট্যাবে প্রপি্ 
মন্দিরের পূর্ববভাগে অবস্থিত ছিল, সেই মনির হেমেরীমিতিতে উপ্ন হইয়া 
সৌনর্ধ্যহীন হ এলে পর সাঁধারণকে অক্রপন্তস্তের সৌন্দর্ধ্য দেখাইবার নিমিত্ত 
এইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । 
পিহহ্বারে শ্রীমদ্দিয়ে প্রবেশ-পথের গথমৈই দক্ষিণদিকের দেওয়ানের 
নিষ্নদেশে এক জগসসাধমষ্তি পরতি্টিত জে র্ষন পাওয়া যার । এ জীমৃহ্ি 
পতিতপাঁৰন নাঁমে বিরাঙ্জ করিতেছেন" যাহারা প্রীমদ্দিরের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পাঁন না, অবগত হইলাম এ প্ভিতপাঁবন-জীষ্টকে ভক্তিপূর্ববক দর্শন 
করিলে তাঁহারা ররবেদীর উপর প্রতিষ্িত মুষঠিয়ের দরশনফল প্রাপ্ত হইয়া 
মুক্তিলাভ করিয়! থাকেন। প্রবেশদ্বারের প্রথমে এই (জগন্নাথ) পতিতপাঁবন- 
জীউকে প্রতিষ্ঠা করিবার কারণ এই ষে, পূর্বকাঁলে জনৈকপুরীর রাজ। 
চবিত্রদোষে পতিত হন। পতিত্তজরনের শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ অধিকাঁর 
না থাকাতে তিনি মুক্ত হইবার জন্য জগন্নাথদেবের, আশ্রয় লন এবং বন 
অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বাবস্থা অনুসারে এই শ্রীমূত্ঠি প্রতিষ্ঠা করেন, 
কাবণ তিনি বিবেচন! করিয়াছিলেন, ষগ্ঘপি আমার স্বাঁয় কোন দুর্ভাগ্য 
থাঁকে, তাহা হইলে আঁমাঁর প্রতিষ্ঠিত এই পতিতপাঁবন জীউকে দর্শন করিলে 
প্রডব রুপায় সহজেই উদ্ধার হইতে পাঁরিবেন। 
ভক্তগণ প্রথমে পিংহদ্বাধে এই পতিতপাঁধনজীউকে দর্শন করিবেন, 
তৎপরে দ্বাবিংশটা প্রস্তরের বৃহৎ সৌপান অতিক্রম করিলে প্রথম তোঁরণ 
পাঁর হইয়া! দ্বিতীয় তোরপে পৌছিবেন। এই দ্বিতীয় তোরণে শুফ মহা- 
প্রসাদ ও আনন্দনারুড় সারি সাঁয়ি দোঁকানি সুশোভিত দেখিতে পাইবেন 
এবং দোকানীর্দিগের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিলে মনে মনে কত আনন্দ 
মন্নুভব করিবেন। লোঁক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে সাঁধারখে এই 
মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার অধিকার পান না, যাহারা বংশাক্রমে বিক্রয় 
করিতেছেন তাহারাই এই শুক মহাগ্রপাঁদ বিক্রয় করিয়ণ থটাকন, এই নি 
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বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়! পুরীরাঁজের নিকট ছাড়পত্র লইতে হয়। এই 
দ্বিতীয় তোরণের পুর্বধারে আনন্দবাজার ও স্নীনমঞ্চ। আনন্দবাজার 
নামেও যেমন শ্রবণমধুর, দর্শনেও সেইরূপ প্রীতিপদ। আনন্দবাজারে ছোট 
বড় সকল প্রকার আটকিয়া পাওয়৷ যাঁয়। অন্ন, ডাল, থিচারন্ন, ব্যঞ্জন 
প্রভৃতি সমস্তই মহাপ্রসাদ নামে খ্যাত অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে শ্রী শ্রীজগন্নাথ, 
বলভদ্র ও সুভদ্রা মাতাঁর ভোগ হয়, সে সমস্তই মহীপ্রসাঁদ নাঁমে প্রসিদ্ধ । 
আরও দেখিতে পাওয়া যাঁয় ঘে সকল দ্রব্য সহজেই পাঁক করা যাঁয়, সেই- 
রূপ দ্রব্যেই প্রদ্ুর ভোগের নিষিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে । আনন্দ" 
বাজারের ডাইল সর্বাপেক্ষ! নুস্বাছু । 

গঙ্গাজল চগ্ডাঁলম্পর্শে যেরূপ অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহা প্রসাদ 
কিছুতেই অপবিত্র হয় না । - এই প্রসাঁদ ক্রয় বিক্রয় করিলেও দোষ নাই। 
শুঞ্ক অবস্থায় বা দূর হইতে আপিলেও ইহা শুদ্ধ। মহীপ্রসাঁদ যে অবস্থায় 
পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করা উচিৎ। এই মহা- 
প্রসাঁদ ভক্তিপূর্ববক ভক্ষণ করিলে সকল পাপ বিদুরিত হয় । আঁশ্চর্ষ্যের 
বিষয় এই যে, যাত্রী যত অধিক হউক না কেন, কাঁহাকেও কখন প্রসাঁদের 
নিমিত্ত ভাবিতে হয় না। এইরূপ পবিত্র তীর্থ ভূমগুলে আর দ্বিতীয় নাই। 
ধন্য জগন্নাথদেব ! ধন্য তোমার মাহীস্ম্য ! এই আনন্দবাজারের পূর্বধারে 
যে শ্সানমঞ্চ দর্শন পাইবেন, স্লীনযাত্রীর সময় এই বেদীর উপর প্রভুর 
নানোৎসব সম্পন্ন হয় 

পুরীর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, চাঁমড়াঁর মণিব্যাগ, 
হাঁড়ের বাটের ছুরি এইরূপ অস্পৃশ্ঠ দ্রব্যসকল ভুলক্রমে লইয়া প্রবেশ করি- 
বেন না, কারণ এরূপ কোন অক্পৃষ্ঠয দ্রব্য মন্দির মধ্যে কোন যাত্রীর নিকট 
কোন পাণ্ডা দেখিতে পাইলে, তাহাকে লাঞ্চনীভোগ করিতে হয়, এমন কি 


এই অস্পৃশ্য দ্রব্যের নিমিত্ত জগবন্ধুর ভৌগ পর্য্যস্ত নষ্ট হয়, অতএব অধীনের 
এী জকমাধীনা কারাদ আাকাজ জপকিগকার 





২৯ 


তীয় তোরণ গার হইলেই ভোগে জিতে হইব এই স্থানেই 
প্রভুর ভোগ হয় । যে সকল ভোগ ভক্তগণ প্রদত্ত হয়, সেই আটকিয়া 
ভোগ এই মন্দিরেই হইয়া থাকে, আর পুরীরাজ প্রদত্ত যে ভোগ হয়, ওউঁহ 
মন্দির মধ্যেই হইয়া থাকে। ও ভোগমন্দিরের ছুই পার্থর ঘর, সর্বদা 
বন্ধ থাকে কারণ সহসা কোন যাঁজরী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভোগ নই 
করিতে পায়েন। | 

আনন্দবাজারে ইচ্ছান্গসাঁরে মনের সুখে প্রসাঁদ খরিদ করিবার সময় 
দেখিতে পাইবেন কত ব্রাঙ্গণ নানা জাতীয় হিন্দুদিগের মুখে প্রসাদ দিতে 
থাকিবে এবং তাহাদের প্রদত্ত গ্রসাঁদ আহলাদের সহিত আহাঁর করিবে, কেহ 
আপত্তি করিলে তাঁহাদের নিকট জানিতে পাঁইবেন যে, বাঁজা ইন্্রদ্যের 
প্রতি প্রভু সদয় হইয়! বর লইতে বআঁদেশ করিলে তিনি তাঁহার নিকট এই 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পুবীধাঁমে আঁগত যাত্রীরা যেন পরস্পর পরম্পবে 
বিদ্বেষভাঁব হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া একমনে একপ্রাণে জাঁতিভেদ 
ভুলিয়া উচ্ছিষ্ট প্রসাঁদ একে অপতস্র মুখে নির্ধিকারচিত্তে সহান্তে তুলিয়া 
দেয়। শ্রীপ্লীজগত্লাথদেব ভক্তের এ আশা পৃরণ করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি এই প্রথা আজও বিলুপ্ত হয় নাই, কলিকীলে কখনও যে হইবে এরূপ 
বাঁরণা হয় না। ভক্তচুড়ীমণি রাজা ইন্্দ্যুন্নের আঁদেশমতে এই তীর্থক্ষেত্র 
কোন যাত্রীও রসুই করিতে ইচ্ছা করেন না। 

এই সকল নানাবিধ শোভা দর্শন করিতে কৰিতে গক্ড়ন্তস্ত নামক 
ফটক দিয়া রত্ববেদী দর্শন করিতে যাঁইতে হয়। এই স্ুবৃহৎ ফটকে প্রবেশ 
করিলেই সম্মুখে যে গৌলাকৃতি স্তস্ত দেখিতে পাইবেন, উহাই গঞ্ুডস্তস্ত। 
নারায়ণ-বাহন গরুড় এ স্তস্তের উপর করযোড়ে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান, 
করিতেছেন ৷ এইস্তস্তের নিয়দেশে 'সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ ঘ্বৃতের প্রদীপ 
জালিয়া আপনাকে ধন্য বোঁধ করেন। তংপরেই নাটমন্দির ৷ এই স্থানের 
দেয়ালে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত আছে। তাহার পর অংশর পিও অর্থাৎ 
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মূর্তিরয়ের বাধিক অঙ্গরাগ এইস্থানেই হই! থাকে । এই নাঁটমন্দিরের শেষ 
'সীমায় যে স্থানে কাষ্ঠের রেলিং আছে ভক্তগণ আপন আপন পাণ্ড কর্তৃক 
এই স্থান হইতে ধূলা পাঁয়ে জগৎপিতা জগন্নাথদেবের ঝীকিদর্শন পাঁইয়া 
থাকেন। এইস্থান হইতে রত্ববেদী অনেক দূর এবং অন্ধকারময়, কেবলমাত্র 
একটা বৃহৎ প্রদীপের আলোক থাকায় তখন ভালরূপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু 
রাব্রিকালে যখন বত্ব বেদীর ভিতরের সমস্ত আলোক প্রজ্জলিত হস্স তখন 
নুচারুরূপে শ্রীসুন্তিদিগের দর্শন লাভ হয “বুশ পাঁগডার আজ্ঞানসারে 
এই রেলিং দেওয়া স্থান হইতে আমরা" প্ধ বন করিলাম, আরও 
দেখিলাম আমার যায় কত ভক্ত পাঁপ হই ধু পারছধার আশায় হাটু 
গাঁড়িয়া জয় জগবন্ধু ! স্বরে তীঁহার স্ব গুণগান করিতেছেন । এই পুণ্যস্থানে 
একবার গ্রবেশ করিলে, সকলেরই মনোমধ্যে কি এক অনির্বচনীয় পবিত্র 
ভাবের উদয় হয় উহা! বর্নাতীত । তাহার পর যে বাঁসা ভাড়া লইয়াছিলাম, 
তথায় গমনপুর্ব্বক সেদিনকার মত বিশ্রীম করিলাম । 
পরদিবস সান অহ্িক সমাঁপনাষ্তেগস্ঈধচিতে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া 
পাণ্ডার সাহায্যে রত্ববেদীর উপর শ্রীমুত্তিজয়ের দর্শন করি! যে কত 
আনন্দ অনুভব করিলাম উহ! লেখনীর দ্বারা জ্ঞাত করা যায় না, কেনন। 
যাহার দর্শন লালসায় সংসারের নীনাপ্রকাঁর মায়) ছিন্ন করিয়৷ এই পবিত্র 
স্কানে আপিবার নিমিত্ত উদ্ধিম্ন হইয়াছিলাম এক্ষণে কৃপাময়ের করুণায় 
সেই মহাত্রত উজ্জাপন হইল। মাঁয়াময়ের প্রধান মায়া “আমার” 
এই মহামায়া সকলেই সমাচ্ছন্ন যেরূপ আমার ধন, আমার পুত্র, আমার 
কন্তা যে “আমার” শবে তুলনা রহিত, কিন্তু আমি যে কাহার, সে বিষয় 
একবারও কি কেহ চিন্তা করিতেছেন? সে যাহা হউক, এই রদ্রবেদী স্পর্শ 
করিয়া বারপ্রয় প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং জগবন্ধুর নিকট কাক়মনচিত্ডে অভি- 
লাষিত প্রীর্ঘনা ভিক্ষা করিতে হয় । বল! বাহুল্য এই সকল দার্ত্রঙ্গবপ 


রত্ববেদীটী দীর্ঘে ১৬ ফিট উর্ধে ৪ ফিট সেই বেদীর উপর মুর্তিসকল পূর্বমুখে 
সাঁরি সারি অবস্থিত আছেন। সর্বপগ্রথমে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তাহার 
প্র সুতদ্ব ও সর্বশেষে বলভগ্রদেব বিরাজ করিতেছেন। ররবেদীর যহির্ভাগে 
শ্রীগৌরাঙ্গজীর চরণ পাঠুকা শয্যা, কুমণ্ডল ও অপরাপর তাঁহার পবিত্র চিহ্ন 
সকল পাঁগগণ ভক্তপিগকে দর্নদানে মোহিত করান। 

জগম্লাথদেব জীউর প্রত্যহ চাঁরিবার ভোগ হইয়া থাকে। প্রথম 
ভোগের নাম বাল্যভোগ, দ্বিতীয় ভোগের নাম খেচরান্ন ভোগ, তৃতীয় 
ভোগের নাম সঞ্াধৃপা এবং চতুর্থ ভোগের নাম বড় শূর্গার। 

গ্রাতঃকালে দুন্দুভিধ্বনি করিয়! প্রভুকে জাগরগ করান হয়। তাহার 
পর দত্তধাঁবন জন্য দত্তকাঁটি প্রদান করা হু, তৎপরে শ্রীমুস্তিদিগকে চন্ানাদি 
লেপমপূর্বক বস্ত্র পরিধান করান হর । এই সকল সমাপ্ত হইলে বাল্য 
ভোগ হয়, তাহার পর দ্বিতীয় ভোগ হয়, এই দ্বিতীয় তোগের সময় অন্ধ 
ব্য্নাঁদি খিচ্রীভোগ দেওয়া হয় এই সকল সম্পন্ন হইলে প্রস্র আরতি 
হইয়। মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, এইরক্লেওবল! চারি ঘটিকা পথ্যন্ত দ্বার বন্ধ থাঁকে, 
তাহার পর শ্রসুর নির্জাতঙ্গ হইলে বৈকাঁল ভোগ হইয়া! থাকে সেই ভোগে 
খাজা, গজা»দধি পকরান্ন (পাস্তাভাত) প্রভৃতি দেওয়! হয়, ভোগ শেষ 
হইলে আরতি হয়। মধ্যাহ ভোগের ও শৃঙ্গার ভোগের সময় জগমোহনে 
নটারা নৃত্য করিতে থাকে এবং পাঁগাখণ চামর ব্জন ও ্তব গুণগান 
করিতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে নুবৃহৎ কাসর ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে 
থাকে । 

রাত্রিকালে যে ভে।গ হয় তাহার নাম শৃঙ্গ'র ভোগ আর যে আঁরতি 
হয় উহারই নাম শৃঙ্গার বেশ। এ সময় মুনতিত্রয়কে বিবিধ বেশতৃষায় ভূষিত 
করিয়৷ নানাপ্রকার গ্রব্যপকল প্রফ্কানে ভোগ হয়। এই আরতি বত্ক্ষণ 
ব্যাপী হইয়া থাকে । শৃর্গার বেশ দর্শন যোগ্য । সমস্ত কণ্ম পণ্ড করিয়া 
এই শূঙ্গার বেশ ও মহাঁআরতি কর্তব্য জ্ঞান বৌধে দৃ্শন করিবেন। 


২২ ভীর্থ-অ্মণ-কাহিনী | 


যে সকল আটুকের ভোগের রং ময়লা ও মোটা চাঁউলে প্রস্তুত উহাই 
হুগন্নাথদেবের ভোগ আঁর যে সকল ভোগ সাঁদা ধপধপে অথচ সরু চাঁউলের 
প্রস্তুত উহা! বলভপ্রদেবের ভোঁগ বলিয়া জীনিবেন, আর সুভব্া মাতার 
ভোগও বলভদ্রদেবের ভোগের ন্াঁয় সুপ্রী হইয়া থাঁকে। | 

রত্ববেদী দর্শনের পর পশ্চিম দ্বার দিয়া! অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়। 
দেখিতে পাইবেন কত বন্ধ্যা নারী ফলপত্তনের আশীয় এই বৃক্ষতলে আপন 
আপন অঞ্চল বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কথিত আছে যাহার 
অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবে তিনি পুত্রলাভ, যাহার কলিকা 
( কুশী) পতিত হইবে তিনি কন্তারত্ব লীভ করিবেন, কিন্তু যাহার অনুষ্ট 
অত্যন্ত মন্দ এই দুয়ের মধ্যে কোনটাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন না । । 

এই বাহির প্রাঙ্গন হইতে শ্রীমন্দিরের সুন্দর দৃশ্য উত্তমরূপে দর্শন 
করিবেন। এই শ্রীমন্দির বিশ্বকম্্ এরূপ প্রপাঁলীতে প্রস্তুত করিয়াছেন যে 
ইহার ছাঁয়! এ মন্দির মধ্যেই পতিত হয় অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। মন্দিরের পূর্বদিকে নিয়ভাগে 'একাদ্ণী গৃহ দর্শন করিবেন । 
এই ক্ষেত্রে এই দেবীকে ভক্তিপুর্র্বক দর্শন করিলেই একাদশী নামক মহাত্রতের 
সমস্ত ফল প্রাপ্ত স্বসুয়! যাঁয়, এই তীর্ঘে একাঁদণীর উপবাস নাই । 

শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্গিণর্দিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে বৃহ্দাকার অঙ্গীল মুর্তি দেখিতে পাঁওয়' যায়, ইহার কারণ অন্থ- 
সন্ধানে পাঁগাদিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এই মন্দির ভক্ত এবং অভক্ত' 
উভয়ের পরীক্ষার স্থল। যেব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবারমাত্র শ্রীমৃত্তি 
দর্শন করিবেন, তিনি সকল পাঁপ হইতে পরিব্রাণ পাইয়া অস্তিমে, বৈকুগ্ঠে 
স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দ্রিনীস্তে কতলোঁক জগন্নীাথদেবজীউকে দর্শন করিতে- 
ছেন, এ সকল দর্শকদিগের মধ্যে কাহারা ভক্ত এবং কাহারা অভক্ত ইহা! 
পরীক্ষীর নিমিত্তই এইসকল কুকুচিপুর্ণ অশ্লীল চিত্র বিচিত্র অস্কিত করা 
হইয়াছে । শ্রীমুত্তি বর্শনে পূর্বে যাহারা এইসকল চিত্র দেখিয়া মন্দিরের 


শীত্রীজগ্নাথদেব জীতউর দর্শন খাঁত্রা । ২২৫ 


প্রতি অশ্রন্ধী গ্রকাঁশ করেন, তাঁহারা পুণ্যের পৰিবর্তে পাঁপ সঞ্চয় করিয়া 
থাঁকেন। অর্থাৎ দেবতা! দর্শনের পূর্বেই তীঁহাঁর! ভক্তিপূর্ণ হৃঙ্নয়ে মূর্তি 
দর্শন করিতে পারেন না । এততিন্ন শ্রীমন্দিয়ের গাত্রে নানাবিধ দেবদেবীরও 
চিত্র সকল দেখিতে পাইবেন, অতএব ভক্তগণ এই পুখাধাঁমে উপস্থিত 
হইয়া সর্ধপ্রথমে যাহার দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছেন সেই সর্বশক্তিমান 
ভগবানের দারুমূর্তিই দর্শন করিবেন । 

এই বাহির প্রাঙ্গনের চতুদ্দিকেই নানা দেবদেবীর অফুরীস্ত দেবাঁলয় 
দর্শন করিবেন কিন্তু যে কোঁন দেধতা দর্শন পাইবেন সকলগুলিই কৃষ্তবর্ণ 
দেখিতে পাঁইবেন অর্থাৎ কাঁলীকাদেবীর কৃষ্ণমূত্তি আঁ সরস্বতীদেবীরও 
কুষঃমূর্তি দর্শন পাঁইবেন | বিষুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পবিত্র অঙ্গ এই পুণ্য- 
স্কানে পতিত হওয়ীতে মা জগজ্জননী বিমলা নামে পুদ্ী আলোফিত করিয়! 
বহিরাছেন, এ ভুবনমোহনী শ্রীমৃত্তি দর্শন ও অর্চন! করিয়া জীবন ও নরন 
5রিভার্থ করিবেন । উত্তর দ্বারের ভিতর পাতালপুরী, তথায় বলিরাজের 
দন পাইবেন। তৎপরে উত্তরদ্বারের উপরিভাগে বৈকুগ্পুরী শোঁভা 
পাইতেছে । এই বৈকুগপুরীতেই আটক্ষিয়া বন্ধন করিতে হঘ, আর এই- 
স্তানেই স্নানোত্সবের পর দ্েবমূত্তি সকল বিচিত্রিত হইয়] থাঁকেন। ইহার 
শপ্র নাম নবযৌবন উৎসব, এই মন্দিবের পশ্চিম্দিকস্থ চত্বরে দেবের 
কলেবর প্রস্তত হয় । এই সমস্ত দর্শন করিয়া! এই দ্বার দিয়! বহিগ্গত হইবার 
সময় বাছুরকুলের বাঁসা দেখিতে পাইবেন। গ্াহাদের কিচিরমিচির শব্দ 
এবং ক্রি! সকল দেখিয়া কত আমোঁদ অন্ুভঘ করিবেন সন্দেহ নাই । 

পৃ্বীধাঁমে বহুবিধ মঠ আছে । তথায় নাঁনীপ্রকাঁর ভলি ভাঁল সন্ন্যাসী 
দিগের দর্শন পাইবেন । সেই পুণ্যাতআ্বাদিগকে দর্শন ক্ধিলে ভক্তিত্ব সঞ্চার 
হইবে। 

শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে রোহিণীকুণ্ড ও ছুষপ্ডিকাফের প্রতিমুস্তি দেখিতে 
পাইবেন । এই জূষণ্ডিকাকই ব্রদ্মার নিকট রাজ! উন্রদ্যুয়ের পক্ষ হস 


২২৬ তীর্থ-ভ্রমকাহিনী । 
সাক্ষ্য দিয়াছিল, সেই নিথিত্ত বিস্তাপতির অনুরোধে রাঁজা ইন্্ছায় কর্তৃক 
কাকের পুরস্কারস্বরপ এই মৃষ্তি প্রতিঠিত হইয়াছে । এই কাক লীলাঁচলে 
রোহিণীকুণ্ডে শ্নান করিয়া চতুভূজি হইয়াছিল দেখিয়| বিগ্ভাপতিও এ কুণ্ডে 
স্নান করিবার অভিলাষ করিলে এই কাঁকই তাহাকে নিবৃত্ত করে। রাজা 
সেই সময়ের মুত্তিই প্রতিঠিত করিয়াছেন । 

এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিলে লীলচক্রের উপর ধ্বজ। বন্ধন করিতে হয় । 
কারণ পিতৃপুরুষগণ সদাসর্বদা দেবতা স্থানে প্রার্থনা করিয়! থাকেন যে, 
আমার বংশে কেহ এই তীর্থস্থানে আসিয়! লীলচক্রের উপর ধ্বজা প্রদান 
করিয়া কুল গৌরবান্বিত করুক। এই চক্রে ধবজ! দিতে ন্যুনকল্পে ১1/৫ 
থরচ লাগে । 

প্রতি একাঁদণী তিথিতে এই শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে রাজা ইন্দ্রের 
কল্যাণ কামনায় একটা বাতি (রংমসাল ) দেওয়] হয়। এই বাতি 
প্রদান করিবার সময় শ্রীমন্দিরের শিখরদেশ হইতে উচৈস্বরে “জয় মহারাজ 
ইন্দরদ্যু্মকি জয়” বার বাঁর প্রতিধধনিত করিতে থাঁকেন। হযে ব্যক্তি 
মন্দিরের পার্থ বহিয়া প্রাণের আশ! ত্যাগ করিয়। শ্রামন্দিরের উপর 
লৌহনিশ্সিত শিকল ' সাহায্যে উঠেন, তাহার সাহসকে প্রশংসা করিতে 
হয়। 

এই ক্ষেত্রে এক শ্রীমন্দির ব্যতীত যেখানে যত দেবাঁলয় ও শিবলিঙ্গ 
মুর্তি সকল দর্শন করিবেন সকলগুলিই সদর রাস্তা িদিযা নিয়ে অন্ধ- 
কার মধ্যে স্থাপিত দর্শন পাইবেন । 





একাদশীর রত্তান্ত। 


শাস্তা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্তা কায়মন চিত্তে সদাসর্বদা! জগন্নাথ 
দেবের দর্শন বাসনা করিতেন। একদা রথ যাত্রার .পুর্ব্বে তাহার গ্রজুকে 


শরীত্ীজগন্াথদেব জীউর দর্শন যাত্রা! । ২২৭ 


বথোঁপরি বাঁমনরূপ মুস্তি দর্শন বাঁসন! বলবতি হইল; তখন তিনি একাকী 
সংলার-মায়। ছিন্ন করিয়া, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পদব্রজে 
বাঁটী হইতে বহ্র্গিত হইলেন এবং যথাক্রমে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া! রথো" 
পরি "বামন ক্রঙ্গরুদ্র” রূপ দর্শন করিয়া ব্হদিবসের বাঁসন৷ পূর্ণ করিলেন । 
রথযাত্রা পর শয়ন একাদশী তিথিতে নির্জলা উপবাঁসপূর্বক ব্রত পালন 
করিতে করিতে দিবাঁৰপাঁনে এই ক্ষেত্রে তিনি অঞ্চল বিস্তার করিয়া ক্ষুৎ* 
পিপাসায় কাতর হইয়া! তদৌপরি শয়ন করিলেন। অন্তর্ধামী ভগবান ইহা 
অবগত হুইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পুণ্যক্ষেত্রে বিপ্র-কন্ত। 
আমারই ভক্ত হইয়া পুণ্য উপার্জন কারণ কতই কষ্ট সহ করিতেছে। এ 
ভক্তের ক্লেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে । এরূপ কঠিন ব্রত 
এক্ষেত্রে শোঁভ! পায় না । জগৎচিস্তামণি এইরূপ চিত্ত! করিয়া স্বয়ং দ্বিজ 
রূপ ধারণ করতঃ ব্রাঙ্গণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, মাতঃ! তুমি এই পুখ্াক্ষেত্রে এরূপ কাঁতির অবস্থায় 
পতিত হইয়া হরি দরশনের ফল নষ্ট করিতেছ কি নিমিত্ত? ত্রাঙ্গণী সুবিনসথ 
পূর্বক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি হরি দরশনের ফল নষ্ট করি নাই, 
একাদশী নাঁমক মহীত্রত গ্রহণ করিয়া উহা পালন করিতেছি ।” ছাদ্মবেশ- 
ধাঁরী ব্রাহ্মণ পুনর্ধার তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই পুথ্যধাঁমে উপবাঁস করিয়া 
সমন্ত পুণ্য নষ্ট করিতেছ । এবার ব্রাক্ষণী রাগত হইর! তাহাকে বলিলেন 
আপনার গলে যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। আপনার মুখে এরূপ একাদশী 
ত্রতের নিন্দা শবণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করিলাম। কারণ যে দেবী স্ত্রী বাঁ 
পুরুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন, তিনিই একাদশ মুত্তিমতী 
একাদশী দেবী। যে দেবীকে পণ্ডিতগণ জ্ঞানব্যাপিনী গঙ্গাস্থরূপিণী বলিয়া 
নির্দেশ করিয়। থাকেন, ধাহার জ্ঞান জ্যোতি:কে প্রসন্ন করিতে পারিলে, কি 
ঢাবহারিক, কি পরমার্থিক উভয় কাঁধ্যই সিদ্ধি হয়? যে দেবীর কণামাতর 
পা হইলে সকল অ্রতই ফলবতী হয়, ধীহাঁর নিন্দা অকাতাঘারাপী ও 
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শ্চিত্তের বিধান নাঁই, সেই মহাঁদেবীর নিন্দা করিতে কি আপনার লঙ্জীবৌধ 
হইতেছে না? এই ব্রত আমাদিগের কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তাহাতে 
আঁমি মন্দ ভাগ্য বিধবা! রমণী, আপনি ব্রাঁক্ষণ হইয়া আমার ব্রতের কথা 
শুনিয়াও কিরূপে অন্ন খাইতে অন্থয়োধ করিতেছেন, পুনর্বার আপনি আমার 
নিকট এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ঈষদ্হান্ত 
সহকারে তাহাকে পুনর্বার বলিলেন, তুমি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্ঠ, একাদশীর 
ব্রত এবং রখোপরি বাঁমনরূপ রজ্রমূত্তি দর্শন করিলে কি ফল হয় আমার 
নিকট প্রকাশ কর, তোমার পবিত্র রনায় শ্রবণ করিতে।আমাঁর একান্ত 
ইচ্ছা হইতেছে। 


বিধব! বিপ্র-কম্ার একাদশী ব্রত 
মাহাত্ব্য প্রকাশ । 


জীবনীবধি নির্জল1 একাদশী ব্রত পালন করিলে, অন্ত শ্রীহরির চরণ 
দর্শন লাভ হয় এবং তিনি বৈকুঠে বা গোলোঁকে কৃপাপূর্ব্ক স্থান দান 
করেন। আর আট্রাদধী করিলে, আটার উদর পূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু হে 
বিপ্র ! বলদেখি, ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিতে ন! পারিলে কি আটাঁতে ফল 
ধরিতে পারে? যেব্যক্তি এই মহীব্রততে আটাঁরটি ভক্ষণ করে, তাহাকে 
যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এই মহাব্রত পালন 
করেন, অস্তে তিনি নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত পাঁইয়! থাকেন, শাস্ত্রে 
এইরূপ অবগত হইয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র ্রাঙ্মণ বেশধারী নারায়ণ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি বলিতেছ জন্মাবধি একাদশী ব্রত পালন করিলে 
ভগবানের দর্শনলাভ হয়, জিজ্ঞাসা করি, সে কথ কে নিশ্চয় বলিতে পারে? 


বিধব! বিগ্রকন্ঠাঁর একাদলী ব্রতমাহাত্ময প্রকাশ । ২২৯ 


এক্ষণে তুমি রখোঁপরি জগম্নাখরূপ বামনমূর্তির দর্শন ফল প্রকাশ করিয়া 
বল, এই দর্শন ফল জানিবার নিমিত্ত আমার একাস্ত ইচ্ছ। হইয়াছে। তখন 
্রাঙ্মণী বলিতে লাগিলেন, রথোঁপরি বারেক বামনরূপ দর্শন করিলে, 
তাহাকে আর ভবন্ত্রণা ভৌগ করিতে হয় না, একথা আমি পুজ্যপদ শ্বামীয 
নিকট স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি । তখন সেই দবিজ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। যগ্যপি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তৌমার রখোপরি বামনমুস্ি 
দর্শন করিয়া! সকল পাঁপ বিনাশ হইক্ণাছে, আর কেন বুথা ভ্রমে পতিত 
হইয়া অন্য ব্রতের আশ্রয় লইতেছ ? জগন্নাথে মতি রাখি মহীপ্রসাঁদ ভক্ষণ 
করিয়া সুস্থ হও। এই কথায় ত্রাহ্মশী ক্রোধে উন্মত্ততার সহিত বলিতে 
লাগিলেন, হে ভগু বিপ্র! যগ্যপি স্বয়ং জগন্নাথদেব নিজ মূর্তি ধারণপূর্ব্বক 
আমার সম্মুথে এইরূপ বাক্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমার বিশ্বাস 
হয়। দয়াল প্রভু তখন ভক্তের বাসন! পূর্ণ করিবার জগ্য ছিজন্ূপ 
পরিত্যাগ করিয়! শ্বীয্ জগন্নাথমূর্তি ধারণ করিয়া এই বিপ্র-কন্ঠার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, হে ব্রাঙ্মণি! আমার এই পুণ্য- 
ক্ষেত্রে তোমার ছুঃংখ দেখিয়! আমি দ্বিজরূপে তোমার নিকট আসিয়াছি, 
আমার বাক্য কখন অন্যথা হয় না। পুর্বে আমি আমার পরম ভক্ত 
রাজ! ইহ্্র্যন্নের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় এ ক্ষেত্রে একাঙ্মী 
ব্রত নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিতে অনুমতি করিয়াছি, আর অন্ত 
তোমার সম্মুখে ও পুনর্ধার বলিতেছি যে, এই ক্ষেত্রে আমার দর্শনে, 
আমার ভক্তগণের সকল পাপ বিনাশ হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুণ্যময় 
স্থানে অন্ত কোন ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সকল পুগা- 
ফলই নষ্ট হয়। অতএব তুমি আমার প্রত্তি ভক্তি রাখিয়া মহাপ্রসা্ 
ভক্ষণ করিয়! সুস্থ হও। ত্রাঁ্গণী সেই জ্যোতির্ময় সাক্ষাৎ জগগ্নাথদেব 
রূপ দর্শন করিয়া গললগি-কৃতবাসে কৃতাঞ্ুলিপুটে তাহার শ্রীচরণে পতিত 
হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে জনার্দন ! হে অগতির গতি! আমি 
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সুঢমতি, ভজন সাঁধন কিছুই জানি না, ক্ক্‌পা কর হে আশ্রিত জনে। আপনার 
দর্শনমীত্র আমার সকল পাপ বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই।. গ্রীহরির 
পরিবর্তে আমি কলির মোক্ষরূপ. জগন্নাথরূপ দর্শন পাঁইয়াছি, ইহা অপেক্ষা 
আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? দয়াল প্রভু তখন বিপ্র-কন্তার 
গ্রতি দয়! করিয়া! বলিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার 
মন্দির পার্শে একাদশী দেবীর মুত্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার ' 
বরে একাদশী পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীমুত্তি, এইরূপ উপদেশ বাক্য 
প্রদান করিয়! অস্তরধযাঁন হইলেন। ব্রান্গণীও সেই রাঙ্গাচরণে ভক্কি স্থাপন 
পূর্বক সন্তচিত্তে মহাপ্রসাঁদ ভক্ষণ করিলেন। 


মহোৎসব । 


বৈশাখ মাসে, অক্ষয়তৃতীয়! হইতে বাইস দিন পর্য্যস্ত চন্দন-যাত্রা হয় ।. 
অষ্টমী তিথিতে প্রতিষ্ঠোৎসব হইয়! থাঁকে। শুরু জোষ্ঠ মাসে শুরু একা" 
দ্শীতে রুঝ্সিণীহরগ শৎসব হয়। পুণিমীয় স্নানযাঁজা। আধাঁঢ় মাসে শুরু 
দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা মহোৎসব অতি সমাঁরোহে হয় । শয়ন একাদশীতে 
প্রভু শয়ন করেন। শ্রাবণ মাঁসে ঝুলনযাত্রা উৎসব হয়, এই মময় জগন্নাথ 
দেব শ্রীমন্দির হইতে মার্কগুহ্দের উপর কিয়দাংশ সেতু বন্ধনপূর্ব্বক জলে 
ঝম্পপ্রদান রুরিয়! “কাঁলীয়” মহারিষধরকে দমন করেন, এই নিমিত্ত মার্কও 
ভদদের জল সেই বিষধরের বিয়্ সংযোগে সকল সময়ই সবুজ বর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্ত গ্রদুর শ্রীচরণম্পর্শে এক্ষণে উহা নিপ্মল হইয়াছে, এ জল 
মূলে পাঁন করিলেও কোনরূপ হানি হয় না। ভাত্র মাসে জন্ম মী উৎসব 
হয় এই সময় দলে দলে ভক্তগণ সংকীর্থন করিয়। এই ক্ষেত্রের পথগুলিকে 
এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করান। তাহার পর পাঁ্খব পরিবর্তন, আশ্বিন 
গুর্শনোত্নাব। কার্তিকমাসে উখান একাদশী ও রাঁসযাঁত্রা উৎসর তয় । 
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অগ্রহায়ণে প্রচারণোৎসব। পৌষ ও.মাঁঘমাঁসে অভিষেকোতনব, মকরোৎ- 
সব, গুণ্ডিচা উৎসব. এবং মাঁধীপূণিমাতে যে উৎসব হয়, সেই সময় বন 
দুরদেশ হইতে কত যান্সীর সমাগম হয় তাহা বর্ণনাতীত।, এই মেলার 
সময় জগন্নাথদেব প্রিয়া! লক্ষীদেবীর সহিত পাঁশ! ক্রিয়া করিতে করিতে 
গজ-কচ্ছপের যুদ্ধে ভক্ত গজকে উদ্ধার করিতেছেন, প্রজুকে এইরূপ বেশ 
ধারণ করিতে হয়। তখন. এই মুন্তত্রয়ের, ও লক্ষ্মীদেবী হম্ত পদ, 
অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া থাকেন এবং রত্ব- 
বেদীর নিম্নভীগে গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধবেশ দেখান হয়, এই শৃষ্কার- 
বেশ যিনি দর্শন করেন তিনিই মোহিত হন। এই রাত্রিতে রাত্রি চারিটা 
পর্ধ্যস্ত শ্রীমন্দিরের দ্বার খোল! থাকে এবং যাত্রীদিগের সুবিধার্থে নিয়মিত 
পুলিশ প্রহরী ও পুরীরাঁজের লোক সকল পাহারায় নিযুক্ত থাকেন আরও 
মন্দির অধ্যক্ষ রাঁজকিশোর দাঁসের নুব্যবস্থায় সেই জনতপূর্ণ স্থানে 
ভক্তগণকে সুচারুরূপে দর্শন করাইয়া! থাকেন। ফাল্বন মানে দোলযাত্রা 
উৎসব হয়। সেই সময় ও প্রভু শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া! দোলমঞ্ে 
প্রবেশ করেন, তখন ও প্র নাঁনা অলঙ্কারে ভূষিত হন। চৈত্রমীসে শ্রীরাম- 
নবমী তিথিতে দমনকভঞ্জিকা হয়। এই উৎসবে প্রচ শ্রীরামরূপ হইয়া 
ভক্তবৃন্দকে মোহিত করেন, এসময় ও বহু ভক্তগণের সমীগম হয় এবং 
প্র হস্ত পদ বিশিষ্ট হইয়া ধনুব্বীণ হস্তে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন ও শ্রীরাম 
লক্ষ্ষণরূপ দর্শন দানে ভক্তগণকে উদ্ধার করেন। 

উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল তন্মধ্যে রথযাত্রায় যেরূপ 
ধূম ও যাত্রী-সমাগম হয় এরূপ কোন উৎসবের সময় হয় না । রথযাত্রা 
এক অপূর্ব দৃশ্ট ! সিংহদ্বারের সন্মুথে যে প্রশস্ত রাস্তা যাহা বড় দীড় রাস্তা! 
বা পুরীর প্রধান রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ ! যে রাস্তা পুরী হইতে গুঞুবাটা পর্যাস্ত 
গিয়াছে, যাঁহ প্রন্তে "একশত ফিট্‌ হইবে, সেই প্রশস্ত পথেই সারি সারি 
তিনথানি রথ সজ্জিত থাঁকে । অরগত হইলাম. এই বথগুলি প্রতি বৎসরই 
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নৃতন নির্ধিত্ত হত্ব । জগম্ধীথদেবের বখের নাম “নন্দীঘৌর্য* ইহার উচ্চত। 
৩৭ হস্ত । পাঁচ হন্ত পরিমাণ যোলখানি চাকা আছে, দীর্ঘ ও প্রস্থে ২৩ হস্ত | 
র্থগুলির নিয়তলেই বিস্তন্ন কাষ্ঠ আছে, কিন্তু উপরতনে কাঠের ছাওনীর 
উপর নানা রংয়ের রঙ্গিত্ত বনাত দ্বারা আবৃত এবং জরির দ্বারা সুজজ্জিত । 
ৰলরামদেবের বথ জগবন্ধুব্ব রখ অপেক্ষা! উর্ধে ও দীর্ঘে এক হস্তমাঁত্র ছোট । 
বলরামেন্ রখের নাম “তাঁলধবজ্* এই রখের ১৪-থাঁনি চাক আছে। 
নুভদ্রাদেবীর রথ সর্ধ্বদিকে “তালধবজ” অপেক্ষা এক হস্ত ছোট, এই রথের 
নাম “পন্সধ্বজ”। ইহাতে ১২থাঁনি চাকা আছে কিগ্তু রথগুলিতে যে কাষ্ঠের 
অশ্থ যুক্ত থাকে ওঁ অশ্বগুলিকে দ্রেখিলেই সহরের (বৃষকাষ্ঠ) বলয় ভ্রম হয় । 
সর্বপ্রথমেই বলদেবের রথের টান হয়, তৎপরে সুভদ্রাদেবীর, সর্বশেষে 
জগন্লাথদবের রথের টান হুইয়! থাকে । সেই টানের সময় এ প্রশস্ত রাস্তায় 
পশ্চাঁদ পশ্চাঁদ তিনখানি রথ থাকায় ও রাস্তা জনতাপুর্ণ হওয়াতে এইস্থান 
এক অপূর্ব শ্রধারণ করে। পাঁগারা! শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ বাঁটার ছাদের উপর 
বসিবার জন্ যাত্রীদিগের নিকট হইতে হু-পয়স! লাঁভ করেন। রথ টানের 
সময় প্রত্যেক রথের চতুদ্দিকে মোট! দড়ি (কাঁচি) দ্বারা বোষ্টত থাকে । 
গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদস্থ কণ্মচারী ও মন্দিরের সেবায়েৎগণ 
ব্যতীত অপর কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁন না। সমস্ত আয়োজন 
্রস্তত হইলে পুরীরাজ উপস্থিত হন এবং : শঙ্খঘণ্ট1 কীঁশয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি 
সহকারে রথের টান আরম্ত হয়৷ 

এই মুহ্ধিত্রয়কে রথারোহণ করাইবার সময় পাগার! প্রদ্ভুকে পটডোরে 
(নৃতন সালুর-ফাঁলি) বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাত ও পানী প্রকার দুর্বাক্য প্রয়োগ 
করিতে থাকেন । বিগ্রহগণকে রথের উপর স্থাপিত কর! হইলে পর 
রাগ পর পূর্ব-প্রথান্থসারে পর পর রথের টান হইতে 


স্পা এই রথগুলি সির সন্ুখ হইতে গুণিচা-গৃহে গমন করে) 


মছৌৎসধ।' ২৩৩ 
কেহ কেহ এই স্থানকে মাউলি বাঁড়ী বলির থাকেন । এই মাসি বাড়ী 
বড় ধাড়ের প্রাস্তভাঁগে অবস্থিত ।  মণ্ডপের চতুদ্দিক্টে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মন্দির আছে। মূলমন্দিরের প্রাচীরে ছুইটা প্রধান দ্বার আছে। এ দ্বার 
হুইটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে শোঁভিত, একটীর নাম সিংহদ্বার, .অপরটার নাম 
বিজয়ঘার । প্রথমে গুগ্িচা মণ্ডপে প্রস্ভু সিংহত্বারে প্রবেশ করেন, এইরূপে 
মাউসি বাঁড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর দশমী তিথিতে পুনঃযাঁত্র! উপলক্ষে 
বিজয়ঘার দিয়া রথারোহণপুর্বক যখানির়মে পাঁগ্ডার! শ্রীমন্দিরে প্রকে 
প্রত্যানীত করেন । 

যে সকল ভক্ত রথযাত্রা দর্শন করিতে এই ক্ষেত্রে গমন করিতে ' অভি- 
লাঁষী হইবেন, তাহারা নিদ্ধারিত সময়ের তুই তিন দিন পূর্বে তথায় গমন 
করিবেন, নচেৎ রেলওয়েতে ও এইক্ষেত্রে অত্যন্ত জনতা হইলে বাসাভাড়া! 
লইবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পাঁইতে হয় এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে চারিটাকা! 
হইতে পাঁচ টাকা পর্যাস্ত ভাঁড়া দিয়াঁও সুবিধামত বাস! ভাড়া পাওয়া যায় 
না ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয় এই নিমিত্ত কিছু পূর্বে যাত্রা করিতে 
অনুরোধ করিতেছি, তাহ! হইলে রেলে ও বাঁসাভাড়া করিবার সময় অধিক 
ক্লেশভোগ করিতে হয় না। 

পুরীধাঁষে জগবন্ধুদেবজীতউকে দর্শন করিলে একদিবস পাণ্ডা ও ব্রাক্মধ' 
ভোজন করাইতে হয় কেন না! ব্রাঙ্মণভোজন সকল তীর্থের মুখ্য । পশ্চিম 
"তীর্থের স্থায় এক্ষেত্রে লুচি, পুরী, সন্দেশের আবশ্যক হয় না, এখানে কেবল 
ভক্তিপূর্ববক মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণা দিলেই তাহীরা 
সন্ত হন কিন্তু ব্রাহ্মণর্দিগকে যেরূপ দক্ষিণাদান করিবেন উহার দ্বিগুণ পাণ্ডা- 
দিগকে দান- করিতে হয় আর তীর্থগুরু পাণডাজীউর মুখে প্রসাদ দিয় 
সাধ্যানুসারে উচ্চহারে দক্ষিপাদান করিবেন। ' 

রখযাআর সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রভু মাউসি বাড়ী গমন করিলে 
শীমনদিরের আনন্দবাঁজারে ভোগের আটকিয়া! পাওয়া যায় না তখন 
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মাউসি বাড়ীর আনন্নবাঁজারে ভোগ বিক্রয় হয়, পুরী হইতে মাউসি বাড়ী 
না যাইতে পারিলে .প্রসাদ পাওয়া যায় না। অনেক যাত্রী গ্রসাদের 
নিমিত্ত এতদুর গমন করিতেও ইচ্ছা করেন না সুতরাং যাহার ভাগ্যে ষেরূপ 
ঘটে তিনি সেইরূপই আহীব করেন কারণ পুরীধামে ভক্র্দিগের রন্ধন প্রথা 
নাই। সেই সময়জাছেঞরোজন করাইবেন । আপন আপন পাগা'র নিকট 
ভোগের মুল্য জম! দিলেই তাঁহার! এঁ মাউসি বাড়ী হইতে প্রসাদ থরিদ. 
করিয়! আনিবেন আপনাদের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না । 


সমুদ্র । 

ভ্ীমন্দিরের নৈখত কোণে অর্ধ মাইল দূরে মহাসমুদ্র অবস্থিত। স্বর 
দিয়! যে সৌজ। রাস্তা আছে এ রাস্তা দরিয়া যাঁইলেই সমু্রে পৌছনা যাওয়া 
যায় । চতুরানন ব্রহ্মা! শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাঁজ৷ ইন্্রত্যুয়ের 
প্রীর্থনীয় ব্রহ্মলোক হইতে প্রথমেই এই দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াঁছিলেন ; এই 
নিমিত্ব এই দ্বারের নাঁম স্বর্গদ্বার হইয়াছে । এই স্বরগদ্বারে সাক্ষী কাণ 
পাতা হনৃমাঁন জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সাগর সমীপে কাঁণ পাতিয় অপেক্ষা 
করিতেছে, যাহাতে সাগরের গর্জন ও তরঙ্গের জলরাশি উত্তাল হইয়া মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, মহাবীর হনুমান এই গুরুভার লইয়া প্রহরীর 
কার্ষ্যে নিযুক্ত আছে, এই নিমিত্ত সাঁধারণে ইহাকে কাণ"পাঁতা হনৃমাঁন 
বলে। এই সমুদ্রের বিকটগর্জন শ্রবণ করিয়া সুভগ্রাদেবী ভীত হইয়ণ- 
ছিলেন সুতরাং প্রভূ অভয়দানে ভন্মীকে মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন। 

এই মহাসমুদ্র তীরে যাইবার সময় পথে কতপ্রকার ভিথাঁরীকে কত 
স্থানে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবেন । কেহ দেহের অর্ধেকটা মাঁটীতে 
পুঁতিয়] রাখিয্নাছে, কেহ বুক চাপড়াইয়া। বিকট চীৎকার করিতেছে আঁবাঁর 


সমুদ্র । ২৩৫ 


কেহবা মস্তক বাঁলির মধ্যে চাঁপ। দিয়া বুকে অগ্নির মালস। রাধিয়। হাত.প৷ 
নাঁড়িয়। ঘাঁত্রীদিগের নিকট ইঙ্গিতে পয়সা প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা কতক- 
গুলি ঘাসের বোঝা স্থাপন করিয়া গাভীর্দিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত 
অন্থরোধ করিতেছে, এইরূপে কতপ্রকার ভিক্ষাজীবী কত ছলে ভিক্ষা! করি- 
তেছে দেখিতে পাইবেন, আরও পথের ছুই পার্থে পঞ্চফল বিক্রয়ের ধুম 
লাগিয়া থাকে তখন যাঁত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার স্থান থাকে না । 
আমি এখাঁনে ( কলিকাতায় ) মনে ভাঁবিতাম যে কাঁলীঘাটের স্তায় কাঙ্গালী 
আর কোথাও এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া, ভিক্ষা করে না! কিন্তু এই 
সকল ভিক্ষাজীবীকে দেখিয়া আমার সে ভ্রম অন্তহিত হইল । আহা! 
ইহাদের নিদারুণ যাতনা ভোগ দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। এইপ্রকার 
সমুদ্রপথে কতপ্রকার কত লোঁক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের বায় তীরে 
উপস্থিত হইবেন। 

সমুদ্র দর্শন করিবার পূর্বে বাঁসাবাটী হইতে নারিকেল, শুপারি, পৈতা, 
পয়সা, পঞ্চরক্জ এই সকল যত্রপূর্বক সংগ্রহ করিবেন এবং পৃথক কাপড় 
ও একখানি গামছা লইবেন কারণ সমুদ্রের ঢেউ খাইয়! শ্লান করিলে এত 
অধিক বাঁলি লাঁগে যে, সেই কাপড় আর ব্যবহার করিতে পারা যাঁয় না । 

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তীর্থ পন্ধতি অনুসারে স্বীয় পাণ্ডীর নিকট 
হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্র্বক পঞ্চরত্ব- পঞ্চফল, নারিকেল, শুপারি, পৈতা পয়সা 
প্রভৃতি প্রদাঁনপূর্ব্বক মুক্তি কামনায় সাগর তীরে সন্বল্প করিবেন এবং সাধ্য 
মত দক্ষিণা দান করিবেন । 

এই মহাঁসমুদ্রের সীম! নির্ণয় করা সুকঠিন, ইহার তীর হইতে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনস্তবিস্তারি নভোমগুলে সমুদ্রের 
চারিধারকে "আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক তীর হইতে অন্য তীরে দৃষ্টি 
চলে না। বাঁলুকাতটে ধীড়াইয়। সমুদ্রের তীষণ গর্জনশীল তরঙ্গমীলা পরে 
পরে লীলা করিতেছে সেই শ্বেত সুত্র ফেণপুগজ তরঙ্গমালায় অবগাহন করিয়া 


২৩৬ তীর্থ-ব্রমণ-কাহিনী | 


অসংখ্য ঘাঁত্রী প্রাণে কত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইন্থানে অজন্র 
বিন্ুক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকায় নাঁন! দূরদ্দেশ হইতে সমাগত নরনারী এই 
সকল বিন্ুক অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিবার সময় বালুকাময় তট- 
ভূমীতে তাহাদের কত পদম্থলন হইয়! থাকে । সাগরের উত্তাল তরঙ্গ 
নিঘাতে কত কোমলাঙ্ী ভূপতিত! হন, সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও কত 
আমোদ অনুভব করিতে থাকেন এবং আপনাপন পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল সাগ্রহে 
রিহ্ুকে পরিপৃর্ণ করেন, আর চিরস্তন প্রথান্ুসাঁরে ঢেউ খাইবার জন্য তাঁহাবা 
যেন যুপঃকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাঁগশিগুর স্তায় অনিমেষ নয়নে তথায় উপবেশন 
করিয়া থাকেন। 

এই সমুদ্রপথেই স্বেতগঙ্গার নঙ্বল্প করিবেন। পশ্েতগঙ্গা” একটা 
পু্করিণী বিশেষ । এই পুফরিণী ইন্দ্রত্যুর সরোবর, চন্দনপুকুর ও মার্কগু 
হদের অপেক্ষা অনেক ছোট কিন্তু ইহার গভীর অত্যন্ত, চতুদ্দিক সোপান 
শ্রেণীতে শোভিত এবং মধ্যে কলমিদলে পরিপূর্ণ । ইহার জল ঘোলা -ও 
ুর্ণন্ধময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তি পাইবার আশে বিনা আপত্তিতে ইহাতে 
নান বা জলম্পর্শ করিয়া! থাঁকেন। এই শ্বেতগঙ্গার তীরের উপরিভাগে 
স্বেতমাধৰ ও মধ্ম্তমীধবের মূর্তি বিরাজমান আছেন, এই শ্বেতমাধবজীউর 
যাঁনসেই এইস্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয় এই নিমিত্ত এই পুঙ্ষরিণীর নাম শত 
গঙ্গা হইয়াছে । এই শ্বেত ও মংস্তমাধবজীউকে অর্চনা করিলে বহু পুণ্য 
সঞ্চয় হয় এবং অস্ভিমকালে শ্বেতদ্বীপে স্থান লাভ হয় । 


পঞ্চতীর্থ। 


এই পুণ্যধাঁমে আসিলে পঞ্চতীর্৫থঘে স্বল্প ও ন্লান তর্পণ করিতে হয়। 
যথানুক্রমে পঞ্চতীর্৫ের নাম প্রকাশিত হইল। নরেন্ত্র, মার্কও, সমৃত্ত, 


: ল্লোকনাথদেবের মঙ্গিয় । ২৩৭ 


ইন্্ছান্ ও চক্রতীর্থ এই পাঁচটা এখানে গঞ্চভীর্থ নামে প্রসিদ্ধ) ইহা 
ব্যতীত এখানে আরও অনেক তীর্থ বিদ্যমান আছেন, এই পঞ্চতীর্ধে যারা. 
কালীন প্রত্যুষে গমন করিবেন এবং বেল! ৯টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন 
এই সময়ের মধ্যে যতদূর পারেন সেই কয়টাই দর্শন করিবেন.কাঁরণ বেলা যত 
অধিক,হইবে রৌদ্রের তাপে বালুকারাঁশি তত অধিক উত্তপ্ত হুইয়া চলত- 
শক্তিকে রহিত করিতে থাকিবে । 


লোৌকনাথদেবের মন্দির । 


এই মন্দির পুরীর শ্রীমন্দির হইতে অন্যুন দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
পৃতকর্ধ রামচন্দ্র এই লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠা কয়েন। এই লোকনাখদেবজীউ 
্স্তরময় একটা শিবলিঙ্গ । প্রভু সকল সময়েই জলে ডুবিয়! থাঁকেন। কেবল 
শিব চত্ুর্দশীর দিন জল হইতে বাহির হন। দেবাঁলয়ের সন্মুরে পার্বতী 
সরোবর নীমে যে একটা পুধরিণী আছে তক্তগণকে প্রথমে এ সরোবরে স্নান 
করিয়! প্রবেশ করিতে হয়। যাঁত্রীগণ এস্থানে ঙ্গান করিবার জঙ্ত পুরী' 
হইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ. করিয়া আনিবেন কারণ এইস্ানে তৈল 
পাওয়া যায় না। পুরী হইতে এই দ্বঁবালয়ে গাঁড়ীয় সাহায্যে আসিতে 
ইচ্ছা করিলে গোঁশকটে আঁসিষেন কারণ ইহার অধিকাংশ রাস্তাই কীঁচা। 
শ্ীরামচন্ত্র এই দেবালক প্রতিঠিত করিয়! তাঁহার মৈন্ঠ কপিবাঁনরগণকে 
ইহার পাহারায় নিযুক্ত করেন এই নিমিত্ত এইস্থানে বহুংখ্যক কপিকুলকে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। : 


২৩৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


সিদ্ধ বকুল। 


লোৌকনাথদেবের দেবালয়ের অনতিদুরে একটা আশ্চর্য্য বকুলবৃদ্ষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সর্বত্রই 
কোটরময় অর্থাৎ এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে কাষ্ঠের সারভাগ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। ফাঁপা গুড়িটী দুইভীগে বিভক্ত হইয্লা শোভা বিস্তার করিয়া 
আছে। কথিত আছে কোন তাঁপস এই বৃক্ষতলে ব্ুদিবসাঁবধি যৌগা- 
ভ্যাস করিতেন কোন সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে নৃতন রথ নিম্মাণ সময় 
কাষ্ঠের অভাব হইয়াছিল, পুরীরাজ সংবাদ পাঁইলেন যে এই বকুল বৃক্ষের 
কাষ্ঠ রথনিম্দীণের উপযুক্ত হইবে সুতরাং তিনি তাহার অধীনস্থ কারিকর 
দিগকে এঁ গাছ কাটিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। যথাসময়ে সন্ধ্যাপী এই 
সংবাদ অবগত হুইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবের নিকট মন বেদনা নিবেদন 
করিলেন। মায়াময় লীল! গ্রকাঁশ ছলে রাত্রির মধ্যেই নিরেট গুড়ি ফোৌঁপরা 
করিয়া! দুইভাঁগে বিভক্ত করিলেন। পরদিবদ লোকজন রাঁজার আঙ্ঞা- 
স্বসারে গাঁছ কাটিতে আসিয়া! এই অসম্ভব ঘটন দেখিয়া আশ্চর্যান্থিত 
হইলেন এবং রাঁজসমীপে এই অদ্ভুত সংবাদ প্রদান করিয়া এই বৃক্ষকে 
দেবতা বোঁধে পুনঃ পুনঃ অর্চনা করিতে লাঁগিলেন। দেই অবধি সকলেই 
এই বৃক্ষকে দেবতা৷ বোধে পুজা করিয়া! থাঁকেন। 


যমেশ্বরদেবের মন্দির । 


এইম্বান হইতে অর্ধ মাইল উত্তরে গমন করিলেই দেবস্থানে পৌছান 
যায়। এই শিবলিঙ্গের অর্চনা করিলে যম্দগ্ের ভয় থাকে না। 


বিছুরালয় । | . ২৩৯ 
অলাবুকেশ্বর-দেবের মন্দির । 


যমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। 
এই লিঙ্গটিকে দেখিতে ঠিক্‌ একটা অলাবুর হ্যায় । এই দেবকে দর্শন ও 
অর্চনা করিলে বন্ধ্যানারী পুভ্রলাভ করিতে পারেন এই নিমিত্ত এই অলাবু- 
কেশ্বরদেব এইস্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 


বিছ্ররালয়। 


পরম বৈষ্ণব ধশ্ধপুত্র বিদুর এইস্থানে অবস্থানকাঁলীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
একদা৷ অতিথিরূপে আঁগত-হন। সেই দিবস ধর্মচুড়ামণি বিছ্ুরের আলয়ে 
সাঁমান্ত খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি ভক্তিপূর্ববক 
সেই পিষ্টক প্রদানে অতিথি সংকাঁর করেন, নারায়ণ এই পিষ্টক ভক্ষণ 
করিয়! সন্তুষ্ট হইলেন এবং পিষ্টক অকুরস্ত হউক বলিয়৷ আশীর্বাদ করিলেন, 
অগ্ঠাপি যাত্রীগণ এই বিছুরালয়ে গমন করিলে সেই খুদের মহাঁপ্রাসাদের 
পিষ্টক আস্বাদ করিয়া পবিত্র হন। তৎপরে ভূগুপদচিহ্নধারী নারা়ণ- 
মুত্তি দর্শন করিবেন। কথিত আছে একদা ভূগুমুণি নারাঁ়ণের মনভাব 
জানিবার জন্য যে সময় তিনি কমলাদেবীকে লইয়া অনন্তশয্যায় শায়িত 
ছিলেন, সেই সময় তথাঁয় উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের বঙ্গস্থেলে 
পদীঘাঁত করিলেন, তত্দর্শনে কমলাদেবী কুপিত হইয়াঁছিলেন কিন্তু 
নারায়ণ সেই পদচিহ্থ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া! খবির পদসেবীয় নিষুক্ত 
হইলেন, কারণ তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কঠিন হৃদয়ে 
পদাঘাত করিয়া না জানি খধিবরের কোমল চরণে কত ব্যথা হইয়াছে । 
ই অঙ্চুত ব্যাপার দর্শনে মুনিবর আশ্চর্য বোধ করিলেন এবং মর্নে 


২৪৬ ভীর্খ-অমপ-কাহিনী। 


মনে লজ্জিত হুইক্ক| তিনি তীহাঁর স্তবে মনোনিবেশ করিলেন। এই 
দেবাঁলয়ে সেই তৃষ্তপদচিচ্ছধায়ী নারাঁয়ণজীউকে, দর্শন করিয়] নয়ন ঈরিতার্থ 
করিবেন। 


চক্রেতীর্ঘথ। 


এই তীর্থ স্থানেই প্রথম দারুত্রঙ্ষারূপ কাঁষ্ঠ ভাঁসিয়া৷ আসিয়াছিলেন। 
চক্তীর্থের উৎপত্তি সমুদ্র হইতেই হইয়াছে । সমুদ্র হইতে একখণ্ড বালুকাময় 
চড়া এই স্থানকে পৃথফ করিয়াছে ৷ এই তীর্থ তীরে পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রীন্ধ ও 
বালির পিগুদান করিতে হয় । সমুদ্রের জল. লোন! কিন্তু আশ্চর্য্ের বিষয় 
এই ষে, এই চক্রতীর্থের জলের আস্বাদ সুম্বাহব । এই চত্রতীর্৫ঘের উপবি- 
ভাগে শ্রীশ্রীচক্রনারায়ণদেবের মুর্তি প্রতিঠিত আছেন দূর্শনে বহু পুণ্য সঞ্চয় 
হয়। এই সকল তীর্থ -ও দেবতাঙ্গিগের দর্শনের সমক্প অতি সাবধানে 
পর্দবিক্ষেপ করিবেন ফাঁরণ ফপিমনসাঁর কাঁটা সকল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
ছড়াছড়ি থাকায় যাত্রীদিগকে অত্যন্ত ছুঃখ দিয়! থাঁকে। 


(88 লজািট 


মার্ক হুদ । 


এই পবিত্র হ্রদ একটা বৃহৎ পুষ্প্পিণী বিশেষ । ইহাঁর জল সধুজ বর্ণ। 
ইনাম সম্োবরের শ্ঠাঁয় ইহার জল নির্দল নহে, চতুদ্দিক প্রস্তরে বাধান ও 
সৌপান শ্রেণীতৈ স্ুশোভিত। কালীয় নামক বিষধর এই হ্রদে বাঁস করিত, 
তাহার বিষে এই হের জল সধুজবর্ণ হইয়াছে কিন্তু নাঁঝায়ণের শ্রীচরণ স্পর্শে 
এক্ষপে উহাতে আর কোনরূপ বিষ না থাকায় সাধাকণে এ জল পান 
করিতেছেন। এই হ্রদের উপরিভাগে একটা বৃহৎ শিবলিঙ্গ, মন্দির মধ্যে 
ঘিরাঁজ করিতেছেন, তাঁহাকে অর্চনা করিবেন এবং ইহা তীরে স্থানে স্থানে 


ইন্জছায় সরোবর । ২৪১ 


আরও জগন্নাথদেব, জীপ্রীরাধাকৃষ, সত্যপীড়ের দরগা, যম ও যমের স্ত্রী এবং 
নবগ্রহের মুত্তি সকল দর্শন করিবেন। মার্কগু হ্রদে থুতু বা ময়লা কাপড় 
ধৌত করিতে নিষেধ আজ্ঞা আছে । 


ইন্দ্রছ্যয় সরোবর । 


এই সরোবর শ্রীমন্দির হইতে আঁড়াই মাইল দুরে এবং গুপ্ডিচাগৃহ বা 
মাউদি বাঁড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত। পথিমধ্যে চন্দনপুকুর দেখিতে পাঁই- 
বেন। যে সকল অসমর্থ যাত্রী চলিয়া যাঁইতে কষ্ট বোঁধ করিবেন, তাহারা 
পুরী হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া এই তীর্থতীরে যাঁইবেন কারণ 
এখানে যাইবার পাঁকা প্রশস্ত পথ উহা! বড়দীড় রাস্তা নাঁমে প্রসিদ্ধ আছে । 
মহারাজ হন্দদ্যয়ের গুপ্ডিচা নাঁমে এক মহিষী ছিলেন, তিনি ও স্বামীর 
শ্যায় জগন্নাথদেবজীউকে ভক্তি করিতেন। অবগত হইলাম প্রতি বংসর 
রখযাত্রার সময় তিনি শ্রীমন্দির হইতে জগবন্ধুকে আপন ভবনে লইয়া 
আসিয়া ইচ্ছামত ভোগদানে সন্তষ্ট হইতেন এবং শ্রীমন্দিরে যেরূপ প্রকারে 
ভোগের পর আনন্দ বাজারে প্রসাঁদ ভক্তদিগের আহারের নিমিত্ত বিক্রয় 
হয়, যে কয়দিন প্রভু এইগ্ানে থাকেন, মহিষীর স্ববন্দোবস্তর গুণে সেইরূণই 
আটঞিয়! ভোগ হইয়! থাকে । এক্ষণে .পাগাগণ সেই স্বর্গীয় মহিষীর ভক্তি 
নিদর্শন চিহ্ন স্বরূপ অগ্তাপিও বখযাত্রার সময় জগবন্ধুকে পূর্বের স্ঠায় এই 
গুপ্তিচাগৃহে ভক্তিপূর্বক নাঁনাপ্রকার ভোগ দিয়া থাকেন এবং এই মহিষীর 
নাম চিরম্মরণীয়া রাঁখিবার নিমিত্ত এই গৃহের নাম তাঁহাঁরই নাম অন্থসাঁরে 
গুণিচ। গৃহ রাখিয়াঁছেন। 

ইন্দ্রসরোবরে স্নান, আহ্বিক ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে 


২২ ভীর্থ-ভ্রমগ-কাহিনী । 


হয়। এরূপ ভক্তিসহকারে সম্পাদন করিলে, অশ্বমেধ যত্সের ফললাভ হইয়া 
থাঁকে। বলা বাহুল্য এই পঞ্চতীর্ঘ দর্শন সময় আপন পাঁগ্ডার নিকট হইতে 
একটা ব্রাঙ্গণ সঙ্গে লইবেন এবং পৈত। সুপারি ও পয়সা সঙ্গে রাঁথিবেন, 
তাহা হইলে সকল কার্্ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং এ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থান 
সকল জানাইক়্া! দিবেন । এই পুরী তীর্থে ভিক্ষাজীবীদিগকে একটা পাই 
পয়সা দিলেই তাঁহারা সন্তষ্ট হইয়! থাকে । ইন্্র-সরোবরে বিস্তর কুর্ম আছে। 
যাত্রীগণ থাঁবাঁর লইয়া তীর হইতে ডাক দিলেই উহারা আসিয়] সর্ব সম্মুখে 
তাহাদের আহার লইয়া যায় । এই সরোবরের দক্ষিণে নৃসিংহদেব ও 
পশ্চিমে নীলকঠদেবের মন্দির বিরাজমান আছে । ইহার উত্তর তীরে নানা 
দেবদেবীর মর্দির ও যমের মার্সী পিণীর প্রতিমু্তি আরও পঞ্চ পাগ্ডবের 
বনবাস সময়ের প্রতিমূর্তি সকল দর্শন করিতে পাইবেন । 


আঠার নালা । 

মহারাজ ইন্ুছ্যুক্নের আঠীরটা পুত্র ছিল। এমনকি মহাকা্ধ্য করিতে 
পারিলে তাহাদের নাম অক্ষয় হইতে পারে, এই চিস্তাতেই তিনি সদীসর্ধবদা 
মগ্প থাকিতেন। একদ| রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং প্রভূ জগন্নাথ- 
দেব তাহার শিরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, তোমার আঠারট 
পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোপকার হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহারা 
তোমার স্তাক্স অক্ষয়কীত্তি স্থাপনপূর্ধবক যশলাঁভ করিতে পারিবে । মহাঁরাঁজ 
স্বপ্নে এইরূপ অবগত হইয়া পরদিবদ তিনি পুত্রদিগকে আহ্বাঁন করিয়া স্প্ 
বিষয় জাপন করিলেন। ধ্দপ্রাঁণ পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া 
তাহার বাকের মর্ম হৃদয়জমপুরর্বক স্তষ্চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন, 
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হয়। এপ ভক্রিসহকাঁরে সম্পাদন করিলে শরথমেধ হজের ফললাভ হইয়া 

ঘীকে। বলা বাল্য এই পঞ্চতীর্থ দর্শন ময় আপন পাঁঙার সিকট হইসে 

একটি ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইবেন এবং গৈতা! সুপারি ও পলা সঙ্গে রাঁথিবেন,, 
ভাঁহা হইলে সকল কাঁধ্যই নুচারুূপে সম্পন্ন হইবে এবং এ ব্রাঙ্ষণ তীর্থস্থান 

সক জানাইক! দিখেন । এই পুরী তীর্ঘে ভিক্ষান্ীবীপ্িগকে একটা পাষ্ট 
পয়স! দিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া! থাকে । উন্দ্রসরোবিরে বিস্তর কুর্খ আছে । 

ফাঁত্রীগণ খাঁধার লইয়া তীর হইতে ডাক দিলেই উহার! আসিয়া অর্ক সম্মুখে 

তাহাদের আহার লইয়া যাঁয়। এই সরোবরের দক্ষিণে নৃসিংহদেব ও 
পশ্ডিনে নীলকঠদেবের মনির বিরাজমান আছে | উহীর উত্তর তীরে নাল 
দেবদেবীর মলির ও খমের মাস” পিশীর প্রতিমূর্তি আরও পঞ্চ পাগুবের 
রনবা” সমসের প্রতিসুষ্ঠি সকম দর্শন কবিতে পাইবেন পু 


আঠার নাল! । 


মহারাজ ইন্দুম্নেধ আঠান্টী পুজ ছিল; এমনকি মহীকাধ্য করিতে 
পারিলে ভাঁচাঁদের নাম অক্থয় হইতে পারে, এই টিস্তাতেই তিনি সদাসর্ধব 
মঙ্প থাকিডেল। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং গরু জগর্নাৎ, 
দেব তাহার শিরদেশে দখজীয়মান হইয়া! বলিতেছেন যে, তোমার আঠার 
পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোগকার হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহার 
. তোঁমীর স্তাঁয় অক্ষষ়কীতি স্থাপনপুর্ধ্বক যশঙ্গাভ করিতে পারিবে । মহাঁরা 
স্বপ্নে এইরূপ অবগত হইয়| পর্বদিব্স তিনি পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া শ্বঃ 
বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । ধর্দপ্রীণ পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা! শিরোধার্ধা করি: 
তাহার বাকের মধ্ধ হদয়জসপূর্ববক সত্তষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিবে, 
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রম্ধনশালা। ২৪৩ 


তথন বাঁজা তীহার সেই আঠাবটী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয় জগক্নাথ- 
দেবের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পরদিবস যখন রাঁজা! ইন্ত্যয় 
অভ্যাস মত শ্রীমন্দিরে প্রভুকে দর্শন করিতে যাঁইতেছিলেন, সেই সময় 
তিনি দেখিতে পাঁইলেন যে, তাঁহার আঠারটা স্েহের পুত্তলি শ্রীমস্দিরের 
অনতিদূরে মৃত অবস্থায় পতিত রহিম্নাছে তদর্শনে তিনি শোকে অধীর 
হইয়! এ মৃত পুত্রগুলিকে নদীতীরে লইয়1 যাঁইতে আদেশ প্রদান করিলেন 
এবং তথায় তাহার আজ্ঞান্থসারে আঠারটা সেতু নির্মাণ করাইয়। স্বপ্রাদেশ 
মত তাহাদিগকে এক একটা সেতুর মধ্যে প্রোথিত করিতে অন্থমতি 
দিলেন। পুরীর প্রাস্তভাগে ইন্রছ্য়-সরোবরের অনতিদুরে এই আঠার 
নীলা অগ্তাপি দেখিতে পাঁওয়। যায়। এই আঠীর ত্তস্তযুক্ত সেতু পারা" 
পার হইলে ্রস্রীজগক্পীথদেবের বর প্রভাবে সকল. পাপ হইতে মুক্তি 
পাওয়া যায় । 


রন্ধনশালা । 


পুরীধামে রন্ধনশালা! দেখিবার যোগ্য । লক্ষ্মীদেবীর এই রন্ধনপ্রণালী 
দর্শন করিলে আত্মহার! হইতে হয় । পর পর ৪০।৫০টী আটকিয়। একত্রে 
এরুপভাবে সজ্জিত রাখা হয় যে, সকল আটকিয়াগুলিতেই সমভাবে অগ্নির 
উত্তাপ পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখন মা লক্ষ্মীর কৃপায় এই 
রন্থই বিশ্বাদ হয় না। এই রন্ধনশাল] শ্বর্গার় রামমোহন দে মল্লিকের 
উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনীথ দে মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্মাণ 
করাইয়া অক্ষয় কীন্তি গ্বাপন করিয়াছেন। শ্তরীমন্দিরের পশ্চান্ভাগে যথায় 
মহাপ্রসাদ শু করা হয়, তথায় গমন করিয়া! কি সুন্দর প্রণালীতে .উহ! 
শু করা হয় তাহা দেখিবেন। তাহার পর সাধ্যমত দেবত। সকল দর্শন 


২৪৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


করিবেন কিন্ত স্মরণ রাথিবেন এ ক্ষেত্রে যেকোন দ্রব্য খরিদ করিবে 
পাগডাদিগের কোন লোক সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ তাহারা অধিক হারে 
দস্তরি লয় বলিয়া! দৌঁকনীরাঁও যাত্রীদিগের নিকট অধিক মুল্যে বিক্রয় 
করিয়া থাকে । এই ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যই ১০৫ টাঁকাঁর ওজনে একসের 
পাইবেন অর্থীৎ কলিকাঁতায় ১, ছটাক হইলে এই ক্ষেত্রের /১ সের 
ওজনের সমতুল্য হইবে । 
বরীপ্রীজগন্নীথদেবের প্রকাশ সন্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি 

আছে । মাঁলর দেশাঁধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইন্দ্রঢ্যুয় কর্তৃক এই 
ূর্ণ্রহ্ম ভগবানের দারুমূত্ডি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তৎপরে এক্ষণে আমরা 
যে ত্রিমৃত্তি শ্রীমন্দির মধ্যে দর্শন করিয়1 পবিত্র জ্ঞান করি, সেই মূত্তিগুলি 
কালাপাহাড় কর্তৃক (রাজার প্রদিষ্ঠিত মৃত্তি ) সমুদ্রতীরে অদৃশ্য হইলে পর 
তখন পাণ্ডারা সেই আসল মৃত্তি পুনঃপ্রাণ্ত হইবাঁর সম্ভীবন! নাঁই বিবেচন! 
করিয়! নিমকাষ্ঠ দ্বারা পুনর্বার শ্রী-শ্রজগন্াথ, শ্রীপ্রীবলরাম ও শুভাদ্রাদেবীর 
্রমুত্তি নির্মাণ করাইয়া পুরীর শূন্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করান, সেই মৃত্তত্রয় 
এক্ষণে আমরা দর্শন করিয়া চরিতার্থ জ্ঞান বৌধ করিয়া থাকি। 

একদা রাজা ইন্দ্রছায স্বপ্পে অবগত হইলেন যে, নীলাচল পর্বতের এক 
স্থানে স্বয়ং ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ট মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া 
বিরাজ করিতেছেন । রাজা সেই স্বপ্ন অনুসারে পর্বতের নানা স্থানে নানা- 
প্রকার লৌক তীহাঁর সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে বি্ভাপতি নামে 
এক ব্রাঙ্গণ ও ছিলেন । একদ! তিনি রাজার আজ্ঞানগসাঁরে সেই লীলাচল 
পর্বতে গমনপূর্র্বক তথায় নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা 
সমাগত হইয়াছে দেখিয়া নিরুপাঁয় হইয়। ভীত মনে বস্তু নামক. এক শবরের 
কুটারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। 

*বিষ্বাপতি যে সময় উপস্থিত হন, সেই সময় বস্ুশবর অন্ত্র গমন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একমীত্র নবযৌবনসম্পন্না অবিবাহিতা কন্তা 


৯২৪৫ 


সেই কুটারে ছিলেন। এ যুবতী কন্ঠাই শবরের অতিথি সৎকার করিলেন, 
আগন্তক বলিষ্ট যুবক এবং এই শবরদুহিতা যুবতী থাকায়, অল্প সময়ের 
মধ্যে তাহাদের পরম্পর পরম্পরের মন আকর্ষণ করিয়াছিল শবর 
যথাসময়ে আপন কুটারে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন 
করিয়! আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন। কাঁরণ এতাবৎকাল তিনি এই নিবিড় নির্জন 
স্থানে বাঁস করিতেছেন, কখন জন মানবের সমাগম দেখেন নাই, অগ্ঠ 
সৌভাগাক্রমে এইরূপ যৌবনসম্পন্ন বিগ্রকে প্রাপ্ত হইয়৷ তিনি সৃন্তষ্ট হইলেন, 
কারণ পাত্রাভাবে এতর্দিন তাহার শ্নেহমস্ী কন্তাঁকে সম্প্রদান করিতে 
পারেন নাই আর ও অবগত হইলেন যে, এ আগন্তক তখনও কোন পাত্রীর 
পাণিগ্রহণ করেন নাই। এইপ্রকার মনে মনে চিস্তা করিতেছেন, এমন 
সময় তিনি উহাদের উভয়ের মনভাঁব বুঝিতে পারিয় তাহাদের সম্মতি 
ক্রমে প্রজাপতির নির্ধন্ধ হেতু সেই রাত্রে বিবাহের শুভ সময় থাকায়, শুভ- 
লগ্নে বিগ্বাপতির করে তাঁহার প্রাণের পুত্তলি একমান্র দুহিতাকে সমর্পণ 
করিয়া! সুখী হইলেন। 

এইরূপে বিদ্কাপতি পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরমন্ুথে 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি অভ্যাসমত প্রত্যহ প্রত্যুষে 
শয্যাত্যাগ করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার শ্বশুর বস্থশবরকে দেখিতে 
পাঁইতেন না। একদা তাহার প্রিয়তমা ভাধ্যাকে ইহাঁর কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন । তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সতভীব জন্মিয়াছিল যে, কোন 
বিষয় গোপন করিবার ছিল না। শবরছুহিতা স্বামীর সাদরসম্ভাষণে 
সন্তষ্ট হইয়া! বলিলেন, প্রভু জগন্নাথদেব নীলমাঁধবন্ধপে নীলগিরি পর্বতোপরি' 
বিরাজ করিতেছেন, আমার পিতা প্রত্যহ গোঁপনে তথায় গমন করিয়া 
তাহার - অর্চনা করেন সুতরাং আপনি আমার পিতার সাক্ষাৎ পান না। 
বিগ্কাপতি এরূপ বাঝ, শুনিতে পাইবেন তাঁছা তিনি একবার স্বপ্নেও অনুমান 
করিতে পাঁরেন নাই $ কারণ বাহার উদ্দেশে তিনি এত পরিশ্রম করিকা। 


২৫৩৪ তীথ-ত্রমণ-কাহিনী । 


এই নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিবাহহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়! বনে বাস 
করিতে বাধ্য হইলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে মেই পরমণুরুষ জগন্নাথদেবেরই 
সন্ধান পাইলেন। পত্বীর মুখে ঈদৃশ সংবাঁদ পাইয়! তিনি মনে মনে আনন্দে 
অধীর হইলেন। ৃ 

একদা মধ্যাহকাঁলে শবর কুটারে প্রত্যাগমন করিলে পর, বিষ্ভাপতি 
তাহার নিকট নীলাঁচলে লীলমাধব মুক্তি দর্শন করিতে অন্গরোধ, করিলেন । 
শবর কিছুতেই এই নব'জামাতার অন্গুরোধে সম্মত হইলেন ন। ৷ অবশেষে 
ত্তাহার স্সেহময়ী কন্ঠার কাতর প্রার্থনায় বন্ত্রধার! চক্ষু বন্ধন করিয়া! লইয়। 
যাইতে সম্মত হইলেন। বিষ্তাপতি এরূপ অবস্থায় গমন করিলে, তাহার 
অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না৷ বিবেচনা করিয়া! অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি 
কষ্টে মনছুঃখে দিনীতিপাত করিতে লীগিলেন। শবরদুহিতা। স্বামীর ছুঃখের 
কারণ অবগত হইয়1 তীহীকে বিনয় বচনে বলিলেন, "নাথ ! আপনি বৃথা 
চিন্তা করিয়! মনে ছুঃখ পাইতেছেন, আমি ইহার এক উপায় স্থির করি- 
যাছি, যগ্যপি ইহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সুবিধা 
হইতে পারে। এইরূপ বলিয়া তিনি পুনর্ধার কাতরবচনে স্বামীকে অন্থরোধ 
করিলেন, আপনি আমার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া! কল্য প্রত্যুষে 
গমনকালীন গুপগুভাবে বস্ত্াঞ্চলে কিছু সরিস! বাঁধিয়া! লইবেন এবং পিতাঁর 
অজ্ঞাতান্ুসারে এঁ সরিসাগুলি পথিমধ্যে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে গমন 
করিবেন, যখন এ কীজ হইতে গাছ সকল উৎপন্ন হইবে, তখন আপনি 
সহজেই রাস্তা চিনিয়া লইতে পারিবেন । 

বিদ্কাপতি পত্থীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তষ্ট হইয়া 
তাহীর শ্বগুর়ের গ্রন্ত/বেই . সম্মত হইয়! সেই দিবসেই পুনরায় শবরকে 
অন্থরোধ করিলেন। তখন শবর-বন্ু পূর্বকথিত অনুসারে জামাতার চক্ষে 
বস্ত্র বন্ধন করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বল! বাছল্য যে 
বিগ্ভাপতিও স্ত্রীবুদ্ধির সাহায্যে: গ্বৌপনে সরিস1 ছড়াইীতে ছড়াইতে গমন 


শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গ্রকীশ সম্বন্ধে কিস্তি । ২৪? 


করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে যথাসময়ে তাহার! উভয়েই দেবতাস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। সেই সময় শবর জীমীতাঁর চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়। 
জগন্নাথদেবের লীলমাধবমূত্তি দর্শন করাঁইলেন। 

অনন্তর শবর বিগ্ভাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া? প্রভুর 
পূজার নিমিত্ত ফল, ফুল সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন। বিস্াপতি সুযোগ 
বুঝিয়া সেই সময় এই অজাঁনিত স্থানটা উত্তমরূপে চিহ্নিত করিয়া! লইলেন। 
ইত্যাবসাঁরে তিনি এক আশ্র্ধ্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন। একটা ভূষস্তী- 
কাক, বৃক্ষশীখ! হইতে নিকটস্থ এক কুণ্ডে পতিত হইয়া চতুভূজ হইল। 
তর্দশনে বিগ্তাপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যগ্তপি আমি এই 
কুণ্ডে শ্নান করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও সর্ব পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া 
বিষুপদে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিব ; এইবপ স্থির করিয়া তিনি কুগ্ডাভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় এ চতুভূজ কাক ব্রান্ষণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিল, “হে ব্রা্মণ ! তুমি যে কুণ্ডে ন্নানি করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহার 
নাম রোহিণীকুণ্ড । রোহিণীকুণ্ডে নান করিলে মোক্ষলাঁভ হয় । প্যস্যপি 
তুমি ইহীতে স্নান কর, তাহা হইলে “জগন্নাথদেব” কিরপে নরলোকে 
প্রকাঁশিত হইবেন? তুমি যে দৈত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত আছ, তাহা কি একেবারে 
বিশ্বৃত ইইয়াছ? কাকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিষ্াপতি হতবুদ্ধি হইয়। 
স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে শবরবন্থ লীলমাধবের পুজা 
সমাপনান্তে জামাতার নিকট আসিয়া তাহার চক্ষু পূর্বের ন্যায় বন্ধন করিয়া 
আপন আলঙ়্াভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 

কিছুদিন পরে যখন সরিসা গাছগুলি উপযুক্ত পথস্বরূপ উৎপন্ন হই- 
যাছে দেখিতে পাইলেন, তখন বিগ্ভাপতি বস্ুশবরের অজ্ঞাতসারে এ দকল 
গাছের সাহায্যে দেবতাস্থানে গমনীগমন করিয়া সেই অপরিচিত পথটি 
উত্তমরূপে চিনিয়া লইলেন, এবং শ্বশুর ও পড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক 
স্বদেশযাঁত্! করিলেন। বনুশবর এবিষয় কিছুমাজ জানিতে পারেন নাঁই। 


২৪৮ তীরথ-ভ্রমণ-কাঁহিনী ৷ 


জগবন্ধুর কৃপায় বিগ্কাপতি নির্বিদ্বে স্বদেশে মহারাজ ইন্্রচ্্নের নিকট 
উপস্থিত হইয়৷ যথাঁধথ সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাঁজ বিষ্যাঁপতির 
প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, তখন তিনি অন্ুচরবর্গসহ নীলগিরি পর্বতে 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জগন্নীথদেবের মায়ায় তাঁহার! সেই স্থানে কোন 
দেবতাঁকেই দর্শন করিতে পাঁইলেন না। রাজা, বিষ্ভাপতিকে মিথ্যাবাদী 
স্থির করিয়! তাহার প্রতি কৌপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তন্দর্শনে 
বিগ্ভাপতি লঙ্জিত হইলেন এবং মহাঁরাঁজের মনোগতভাব অবগত হইয়া! 
করযোঁড়ে বিনয়বচনে বলিলেন, মহারাজ ! বস্্শবর নিশ্চই কোনরূপে 
আমাদের আগমনবার্ডী অবগত হইয়া প্রভু জগন্নাথজীউকে স্থানান্তরিত 
করিয়াছেন, তিনি যে অন্ত পথে ভুলক্রমে আসেন নাই, উহাও এ সরিসাঁর 
গাছগুলিকে প্রমাঁণস্বরূপ দেখাঁইলেন এবং ঘে রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া 
কাক চতুভূর্জ হইয়াছিল তাঁহাঁও বাঁজাকে দেখাইলেন। এই সকল প্রমাণ 
পাইয়া রাজা বিগ্তার্তির বাঁক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! ক্রোধান্বিত কলেবরে 
তাহার অনুচরবর্গকে শবরবস্থকে বন্ধন করিয়া! আনিতে অনুমতি প্রদান 
করিলেন । এতাবৎকাল শবর কিছুই এ বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং 
সহসা এই মহাবিপদে আশ্চর্য্যাপ্িত হইলেন, অবশেষ নানীপ্রকাঁর চিন্তা 
করিয়া তাহার জামাতাঁর চাতুরী অন্ুমাঁন করিয়? তাঁহাঁর হদয়সর্ববস্ব ত্রীণ- 
কর্তা, করুণাময় জগক্নলাথদেবের পদপ্রাস্তে মনবেদনা নিবেদন করিলেন। 
ভক্তের মর্মভেদী করুণ প্রার্থনায় তীহাঁকেও কাতর হইতে হইল, তখন প্র 
ভক্তের লাঞ্ছনা দুরিকরনার্থে এক আকাশবাঁণীতে বলিলেন, “রাজন ! তুমি 
এক্ষণে আমার দর্শন পাঁইবে না, অগ্রে এই স্থানে আমার মন্দির নিশ্মীণ 
করাইয়। চতুরানন ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাও তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ 
পাইবে। তোমার অন্ুচরের! বৃথা নির্দোধী শবরবস্থুকে যন্ত্রণা দিতেছে 
তাঁহার কোন দোষ নাই» অকম্মাৎ রাঁজ। এরূপ দৈরবণী শ্রবণ করিয়া! 
শবরের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তখন 


শীপ্রীজগন্নাথদেব প্রকাঁশ সম্বন্ধে কিনবদস্তি। ২৪৯ 


রাজা মন্দির নির্শীণার্ঘে বিশ্বকম্মাকে আহ্বান করিয়া! মন্দির নির্মাণ কাধ্য: 
সম্পন্ন করাইলেন এবং উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জগ্ ক্রহ্মলোৌকে চতুরানন 
্ন্মার নিকট গমন করিলেন। | 

মহারাজ ইন্দরছয় ব্রন্মলোকে ব্রঙ্গার নিকট অভিলাঁধিত প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিলে, চতুরানন সন্তষ্টচিত্তে রাজার সহিত তাহার রাজধানীতে এ মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিতে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, যে রাজা ইন্দ্রদ্যুমের. রাজা, 
গলমাঁধব নাঁমক অপর এক পরাক্রমশালী রাজ! কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে । 
তখন ইন্দ্রদ্যুয় ও গলমাঁধব, এই উভয় রাজার মধ্যে মহাঁবাকবিতগ্া 
উপস্থিত হইল । মন্দিরের সত্ব সাব্যস্ত না হইলে ক্রহ্মা কিরূপে উহা প্রতিষ্ঠা 
করিবেন এইরূপ চিস্তা করিতেছেন এমন সমস বিষ মাক়্ায় ভূষণ্তী কাক 
তথায় আসিয়া! রাজ! ইন্দ্দ্যুয্নের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল এবং মন্দির 
নিশ্মীণ কালে যে সকল কারিকর ও কুম্ম পৃষ্ঠে প্রস্তর বহন করিয়া! মন্দির 
নির্মাণ কার্ধ্য সহায়ত৷ করিয়াছিল তাহীরা, আরও স্বয়ং বিশ্বকম্মী উপস্থিত 
হইয়া ব্রহ্মার নিকট মহারাজ ইন্্দ্যুয্নের অন্ুকুলে সাক্ষ্যপ্রদান করিলে পর 
চত্ুরানন ব্রহ্মা মহারাজ গলমাধবকে সাক্ষ্য সকল হাজির করিতে আজ্ঞা 
করিলেন। বাঁজা গলমাধব ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রাপ্তে কোনরূপ সাক্ষ্য বা প্রমীণ 
করিতে না পারাতে চত্ররানন কুপিত হইয়া! তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন 
এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা! করিয়। ব্রহ্গলোঁকে প্রত্যাগমন করিলেন । 

এইবূপে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে রাত্রিকালে রাজা স্বপ্পে অবগত হইলেন 
যে, জগন্নাথদেব তীহার শিক্রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন “হে ভক্ত 
ইন্ছায়! তুমি কি পূর্ব আকাশবাণী বিশ্ৃত হইয়াছ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে 
আমার দর্শন পাইবে?” তোমার অচল ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 
কলা প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে গমন করিলেই আমার দারুমূর্তি দেখিতে পাঁইবে, 
এ দারু হইতে মুন্তি নিশ্বাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা' করিবে। 

মহারাজ ইন্দ্র স্বপ্লান্থসারে পর দিবস প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে আসিয়া 
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দেখিলেন যে, একখণ্ড কাষ্ঠ অনন্ত সলিল বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে । তখন 
রাজা আহ্লাদিত হইয়! এ কাষ্ঠথণ্ড খানি তীরে উঠাইবার নিমিত্ত বহু 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলেন না, সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে 
ই অনন্ত' সমুদ্রে জীবন বিসর্জন করিতে স্থিরীক্ৃত হইলেন। সেই সময় 
পুনরায় এক আকাশবাণী হইল । “রাজন! তুমি বৃথা ছুঃখ করিয়া মনকষ্ট 
পাইতেছ, বনু শবর ব্যতীত অগ্ক কেহ আমায় তীরে উঠাইতে পাঁরিবে ন। 
মহারাজ এ দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়! যত্তের সহিত বন্ুশবরকে আনিতে লোঁক 
পাঁঠাইলেন, ভক্ত শবর রাঁজ আহ্বানে সত্বর সমুগ্রতীরে উপস্থিত হইয়া 
মহারাজের আদেশ মত এ দারতবূপ কাষ্ঠথানি অবলীলাক্রমে উত্তোলন 
করিয়া! মন্দির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন মহারাজ এ কাঠ হইতে 
দেবমুত্তি নির্মাণ করাইবার জঙ্ক নীনাস্থান হইতে সুদক্ষ স্ন্রধরগণকে 
আনাইলেন কিন্তু ভগবানের মায়াপ্রভাবে কেহই এ কাঠের গান্রে একটা 
দাগও বসাঁইতে পারিল না, তখন রাজা হতাঁশ মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন এবং সেই জগৎ চিস্তামণির প্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। আহ! ! 
বাহার মায়াতে এই জগৎ মায়াময়, কোন্‌ মায়াতে আশ্রিত জনে বৃথা ছুঃখ 
দাও প্রভু? 

রাঁজ৷ ইন্দরছ়্ কিন্ূপে এই দারুকাষ্ঠ হইতে শ্রমূষ্তি নির্মাণ করাইবেন 
এই চিস্তাতেই মগ্র, এমন সমর এক অতি বৃদ্ধ সুত্রধরের বেশে স্বয়ং জগন্নাৎ 
দেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয় এ দাঁরু হইতে মুক্তি প্রস্তুত করিবার ভা 
প্রার্থনা করিল । মহাঁরাজ সেই অতি বৃদ্ধকে অসমর্থ দেখিয়! তাহার ছ্বার 
কায উদ্ধার হইবে না বিবেচনা করিলেন এবং মনে মনে নানাগ্রকার চিন 
করিতে লাগিলেন তখন এ বুদ্ধ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ৫ 
মহারাজ । আপনি বৃথ! চিস্তা করিবেন না, শুনিলাম আপনার নিযুক্ত কো 
 কারিকরই দেবমুনতি নির্দাণ করিতে পাঁরে নাই আমার বিশ্বীস, চেষ্টা করি 
সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হয় আরও শাণিত লৌহ যন্ত্রের দ্বারা যে কাষ্ঠ ভেদ হয় : 


জীগ্রীজগর্াথদেব প্রকাশ সম্বন্ধে কিছ্বত্তি। ২৫৯ 


এন্নপ কধন শ্রবণ করি নাই, এই নিমিত্তআমার সেই বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে 
আসিয়াছি। বৃদ্ধের সেই উত্তেজিত বাক্যে রাজা সন্ধষ্ট হইয়া তাহাকেই 
দেবমুত্তি নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দান করিলেন। বৃদ্ধ সবিনয়ে তখন বলিতে 
লাগিলেন হে মহারাজ! আমি যে কার্ধের ভার লইলাম ইহাতে আমার 
ন্যনকল্পে একুশ দিন সময় আবশ্যক হইবে এই নির্ধীরিত সময়ের মধ্যে 
আমি নিশ্চয়ই কার্ধ্য উদ্ধার করিব, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এই 
সময়ের মধ্যে কেহই মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিতে পারিবেন না, যগ্পি 
দৈবাৎ কেহ ইহা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে আমি আর যন্ত্র স্পর্শ করিব 
না। মহারাজ ইন্দ্ছ্যয় নিরুপায় হইয়া তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 
বুদ্ধ সুত্রধর কাষ্ঠ লইয়া! মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজাঁও বহির্ভাগ 
হইতে মন্দিরের ত্বারকুদ্ধ করিয়া দ্রিলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত 
হইবার পর একদা রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, বৃদ্ধ কোনরূপ কার্ধ্য 
করিতেছে কিনা, উহা অবগতির জন্ত মন্দির দ্বারে আপন কর্ণ সংলগ্ন 
করিয়া কোনরূপ শব্ধ শুনিতে পাইল্লেন না, তখন তিনি সন্দেহের বশবর্তী 
হইয়। দ্বীর উদঘাটন করিবীমান্র হস্ত পদবিহীন জগন্নীথদেব ধত্ববেদীর উপর 
বিরাজ করিতেছেন দর্শন করিলেন, মহাঁরাঁজ সেই পবিজ্র জগন্নাথদেব মুর্তি 
দর্শন করিয়া আনন্দে অর্ধীর হইয়া সেই অসম্পূর্ণ মূর্তিকেই ভক্তিসহকারে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মন-বাঁসনা পূর্ণ করিলেন। দাক্ুত্রঙ্গ জগন্নাথ মূর্তি মহারাজ 
হ্যায় কর্তৃক এই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

যখন কালাপাহাড় সমস্ত উড়িয্যাদেশ পদদলিত করিয়া এই ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হন, তখন পারা এই দেবমূর্তি শ্রীমন্দির হইতে ভয়ে লইয়া 
গিয়া পারিকুদ নামক হুদ মধ্যবর্তী স্থানে প্রোথিত কবিয়া রাখেন, কারণ 
কালাপাহাড় প্রাণভয়ে বাদশীহের কন্তাকে বিবাহ করিলে পর তাহাকে 
একঘরিয়া করিয়া! দেওয়া] হয়, সেই সময় তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে 
এই শ্রমন্দিরে ধন্না দিয়াছিলেন, কিন্ত পাগ্ডারা তাহার পরিচয় পাঁইয়া 


২৫২ তীথ-ত্রমণ'কাহিনী .. 


শ্রীমন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেন্চ। কালাপ্পাহাঁড় অনাহারে ছয় দিবস 
ধক্ন! দিয়াও যখন জগন্নাথদেবের- কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইল না দেখিলেন, 
তখন'অগত্যা তিনি মুসলমাঁন হইতে বাঁধ্য হন, কাঁলাটাদের জগন্নাথদেবের 
প্রতি আক্রোশের ইহাই প্রধান কারণ ছিল। পাঁগার! কালাঁপাহাঁড়ের 
অত্যাচার দেখিয়! তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পাঁরিয়া শ্রীমূত্তিকে লুকায়িত 
করিয়! রাঁখেন কিন্তু কাল! বনু চেষ্ঠা ও বছ পরিশ্রম করিয়! এ শ্রীমূত্তি বাহির 
করিয়া সমুদ্রতীরে উহা ধ্বংস করেন। তখন পাণ্ডার শ্রীমূর্তির পুনঃগ্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়! নিম কাষ্ঠি দ্বারা পুনর্ববার জগন্নাথ, বলরাম ও 
সুভদ্রাদেবীর মৃষ্তি নির্মাণ করাইয়! পুরীর শূন্ঠ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 


০ 


সর্বশেষে । 
এই পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাঁস করিতে হয়, তাঁহার পর সাধ্যমত 
আটকে বন্ধন . করিয়া আপন তীর্থগুরু পাগডার নিকট সুফল গ্রহ্ণপূর্বক 
নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অন্থুসারে নিয়ম সকল পাঁলন 
করিবেন। 


কহ । 


গুম - ক্ষ 


উড়িস্যা'র অন্তর্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভীগ! নদীতীরে 

এই তীর্থ বিরাজিত । যে পুণ্যপলিল! চন্দ্রভাঁগ! নদীতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ 

তাঁহার ষৌড়শ শত বনিতার্দিগের সহিত সতত প্রফুল্লচিত্তে জলক্রিড়া করিতেন, 

মেই পবিত্র স্থানের মাহিমা কত? শ্রীপঞ্চমী পূজার পর মাঁকরী সপ্তমী 

তিথিতে এইস্থানে প্রতি বংসর একটা মহাঁমেল! হইয়া থাকে । সেই এক 

দিনের মেলার নিমিত্ত তান্বুর মধ্যে পুলিশ প্রহরীগণ, ম্যাঁজিষ্টরেট মহৌদয় 

উপস্থিত থাকিয়া শাস্তি রক্ষা করিয়া থারেন। এই মেলার সময় নানা- 

ক্রাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনাঁরীগণের একত্র সম্মিলনে এইস্থান এক অপূর্ব 

শ্রীধারণ করে। যে সকল যাত্রী রেলযৌগে যাত্রা করেন তাঁহাদের মধ্যে 

অধিকাংশই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুদেবকে দর্শন করিয়া পরে শ্রীপঞ্চমীর 

মধ্যাহ্নকালে আঁহারাঁদি সম্পন্ন করিয়! পুরী হইতে মেলা স্থানে গোশকটে 

শুতঘাত্রা করিয়া থাকেন। সেই সময় বছদুরব্যাঁপী অসংখ্য নরনারীগণের 

এবং গো-শকটগুলির কোলাহল শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হুইতে থাঁকে। 

এইরূপে তীর্থপথ সকল অতিক্রম করিয়া! পরদিবস যন্তী তিথির সন্ধ্যাকালে 

পুপান্থীন চন্ত্রভাগ! নদীতীরে গৌছিতে পারা যাঁয়। যে সাগর তীরটা 

মেলা স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, উহা সাধারণ তীর তৃমি অপেক্ষা অধিক 

উচ্চ। এখানে দিবাঁভীগে গাঁড়ী ঝা! মনুষ্য কোনরূপে চলিতে লক্ষম হয় 
না, রাঁরণ প্রায় সমস্ত পথই বালুরাময়, হূর্য্য কিরণে বালুকাকণ। 

' এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর চলিতে. সক্ষম হয় 
না। এইহেতু রাক্লিকাঁলে কেরন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই হূর্গম পথে যাইতে 
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হয় । মেলার দিন ভিন্ন অন্য সময় এখানে দন্দ্য তঙ্করাদির ভয়ে কেহ 
যাইতে সাহস করেন না। 

চন্ত্রভাগা নদীতীরে যথায় পাচী নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, 
সেই সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে এক অন্ভুত কা'রুকার্ধ্যবিশিষ্ট সুন্দর মন্দির দর্শন 
করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন। এই দেব মন্দিরটা শ্রীকৃষ্ণাআজ মহাত্মা 
শাশ্বদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোনার্ক নামে প্রসিদ্ধ হয় । সেই প্রাচীন 
ভানুদেবের শ্রীমন্দির যাহ! এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয়, উহা বেমেরামত 
অবস্থায় ভগ্মস্তপে পর্বতাঁকারে জঙ্গলাবৃত হইয়া! অতীতের অতুলনীয় 
গৌরবের প্রশংসা করিবার জন্য বর্তমান রহিয়াছে । মন্দিরটা চারি প্রকোষ্টে 
শোভিত । সর্বপ্রথমেই দেউল, দ্বিতীয়--জগমোহন, তৃতীয়__ নাঁটমন্দির 
চতুর্থ- ভোগ মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অগ্ঠাঁপি যে সকল প্রস্তর 
খোদিত মনুষ্য, পক্ষী, ফল, ফুল ও লতা অঙ্কিত আছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে 
শিল্পকারীর শিল্প-নৈপুপ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যান না । পুরাকাল্ে 
আর্ধ্য নৃুপতিগণ আধুনিক বিজ্ঞানবল ব্যত্তীত কিরূপে বিন! বাম্পীয় কলের 
সাহায্যে দূরবর্তী গিরিপ্রদেশ হইতে অতিভীর শিলাঁথগুগুলি সংগ্রহপূর্ববক 
কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদনদী সকল অতিক্রমপূর্ব্ক দেব- 
মন্দির ও অত্যুচ্চ অট্টালিক। সকল সুশোভিত করাইতেন, উহা! একবার 
চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয় । এই দেবালয়ের প্রবেশ দ্বারে 
সম্মুথেই একটা প্রকাণ্ড কষ প্রস্তর নির্মিত উচ্চ স্তস্ড দেখিতে পাওয়! যাঁয়, 
আর এ স্থানেই একটা প্রকাগড প্রস্তরের থিলান দেদীপ্যমান। সেই 
খিলানের উপর প্রন্তরের একটা প্রশন্ত পাড় আছে-_এঁ পাড়ের গান্রে 
নীনা সম্প্রদায়ের উপাসক দেবের ও সূর্ধ্যদেবের একটা পবিভ্র মুত্তি এবং 
কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অস্কুত জীবজন্তর প্রতিমুর্তি থোঁদিত দেখিতে 
পাইবেন। 

শান্বদেবষের বংশধর মহাত্মা হসিংহদেব কর্তৃক এই মন্দির সংস্কারকালে, 
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তাহার দ্বাদশ বৎসরের বিশাল রাজত্বের সমস্ত আয়, এই মন্দিরে বায় করিয় 
যে কিক্ুপ মনের মত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্সহজেই অনুমান করিতে 
পারেন এবং ইহার শিখরদেশে চুড়ার উপর একখণ্ড বৃহত চুগ্বক প্রস্তর সংলগ্ন 
করাইয়া] ইহার সৌন্দর্য্য আরও বদ্ধিত করেন, তদবধি ওঁ প্রস্তরখগ্ডের আকধণ 
শক্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল সমাকষ্ট হইয়া তীরে আদিবার সময় চড়ায় 
ঠেকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত $ সুতরাং কোন নাবিক ভদ্মে এ পথে যাইতে 
সাহন করিত না। একদা সম্রাট আকবর সাহের বিখ্যাত মন্ত্রী মহাত্মা 
আবুল ফাঁজিল এঁ পথ পর্ধযাটন করিবার সময় এই পাথরের আকর্ষণ শক্তির 
জন্য অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। মন্ত্রীবরের চেষ্টায় বৃহ অন্তসম্ধানের ফলে এই 
পাঁথরই অনিষ্টের মূল বলিয়! গ্রতিপন্ন হয়, তখন ক্রোধভরে তাহার অধীনস্ত 
একজন মুসলমান নাবিক, তাঁহারই আজ্ঞানুসাঁরে বলপূর্বক মন্দিরের 
শিখরদেশে উঠিয়া এ বৃহৎ চুম্বকথণ্ড বিচ্যুত করিয়া লইয়া যায়। বলা 
বাহুল্য মন্ত্রীবরের এইকধূপ অত্যাচারের জন্ত মন্দিরের পাগ্ডাগণ অত্যন্ত ক্ষুব 
হইলেন, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যবনম্পর্শে মন্দিরটী অপবিত্র হইয়াছে, 
ফলতঃ সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা নানাস্থানে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াঁও যখন 
কোনরূপ ফলোঁদয় হইল না দেখিলেন, তথন ছুঃখিত মনে সকলে পরামশ 
করিয়া দেবালয়টা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।- কালক্রমে সেই 
বন্দর মন্দিরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়ায় বিগ্রহ মৃদ্তি লুক্কায়িত 
হইয়াছে । অনেকে এই স্থানের নাম পর্ধ্যস্ত অবগত নহেন, কারণ সৃর্্য- 
দেবের এই অদ্ভুত ও মুন্দর মন্দির সহরের বহু দূরে ও ছুর্গম জনশূন্য স্থানে 
অদৃষ্যভাবে বিরাজ করিতেছে । 

শুনিয়া সী হইবেন এতদিন পরে লর্ড কর্জনের অন্থরোধে গভর্ণমেণ্ট 
এই প্রাচীন সুন্দর মন্দিরটী সংরক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন এবং সাঁধারপকে 
ইহার সৌন্দর্যে মোহিত করাইবার নিমিত্ত এখানে বেল বিস্তার করিবার 
মনস্থ করিয়াছেন। যাত্রিগণ এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া! বিনা আপত্িতে 
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ইচ্ছামত এই ভগ্ন স্বপের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া! পুরীর জগম্নাথদেবের 
শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায় দরুন করেন, আর বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলা 
সলিলের ঢেউ সকল অনন্ত নীল আকাশের ক্রোড়ে খেল! করিতেছে দেখিয়! 
কত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। 

ুর্ধযদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে একথানি প্রকাগড প্রস্তরোপরি নবগ্রহ- 
গণের নয়টী প্রতিমুণ্তি খোদিত দর্শন পাইবেন, তন্মধ্যে রাঁচ ও কেতুর ভয়ঙ্কর 
আকৃতি খোঁদিত দেখিলে ভয় বিহ্বল হইয়া! নে মনে ভাঁবিবেন যে, ধাহাঁদের 
এরূপ আকৃতি_-না জানি তাহাদের ব্যবহীর কিরূপ, কারণ মনুষ্যমাত্রেই এই 
নবগ্রহের ফলভৌগ করিয়! থাকেন। সেই নয়মূত্তি খোঁদিত প্রন্তরথগুখানি 
দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত আর প্রস্থে অন্যন ৬ হস্ত পরিমাণ । অবগত হইলাম 
পূর্বে এই প্রন্তরথানি ভাঙ্দেবের শ্রীমন্দিরের পূর্বদ্ধারের উপরিভাগে শোতা৷ 
পাইত। একদা কতকগুলি পুরাঁতত্ববিৎ ইংবাক্জ এই শিলার কারুকার্য্য 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার যাঁছুঘরে আনিবাঁর জন্য পরামর্শ করিয়! বন্ধ 
অর্থব্যয় ও অতি কষ্টে বাষ্পীয় কলের সাহায্ে যখন মন্দির হইতে পাখর- 
খাঁনি বিচ্যুত করান, তখন নানা স্থানের হিন্দুগণ একত্র হইয়া আপত্তি 
উতাপন করিলে, তাহারা সেই অবস্থায় এ স্থানে শিলাথণ্ড পরিত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান করেন। তদবধি এ শিলাখগুথানি প্ররূপ অবস্থাতেই 
রহিয়াছে । 

চন্ত্রভাগা পুণ্যস্থান অবগত হইক্সাও যেস্কানে কখন জনমানবের সমাগম 
হইত না, আজ মেল! উপলক্ষে শাশ্বদেবের কৃপায় সেইস্কানে শত সহস্র লোক 
একত্র হইয়া! প্রীহরির উদ্দেশ্তে সংকীর্তনে মত্ত হুইয়। নির্ধিগ্নে কত আনন্দ 
অনুভব করেন তাহীর ইয়ত্াা নাই। পরদিবস মাকরী সপ্তমীর প্রত্যুষে 
ভান্দেবের শউদয়ের প্রথম উদ্যমে সুর্ধদেবের পূর্ণ কলেবর দর্শন করিয়া 
জীবন সীর্থক কবিবেন। আহা! সেই মনোহর দৃশ্ত দশনে প্রাণে যেরূপ 
আননলাভ হয় তাহা কবি-কল্পনাতীত। প্রভাতে পাঁগরতীরের নিক 


পদ্ম-ক্ষে তু । ২৫৭ 


নিশ্মল বাষু সেবন করিয়া হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে আনন ও 
ন্থথৈ প্রাণ মাতোয়ারা হইতে থাকিবে, ক্রমে গগন প্রাঙ্গণ রক্তবণে 
রঞিত হইয়া! ভাঁন্ুদেবের আগমন ঘোষণা করিতে থাকিবে, তৎপযে সেই 
স্ববর্ণ বর্ণের গোলাকার মুত্তিথানির প্রথমে নীলসলিলোপরি সাঁমান্ত দর্শন 
পাইবেন, তাহার পর তপনদেব যেন লক্ষবন্ফ সহকারে নৃত্য করিতে করিতে 
একেবারে বিমানপথে নীলাধু পরিত্যাগ করিয়া নরলোকফের মনস্কাম সিদ্ধ 
করিবার মানসে উর্ধে উঠিবেন, সেই বাল ুর্ধ্যদেবের কিরণ- 
চ্ছটায় পূর্বদিকে লাঁলবর্ণ নভোমগডল ক্রমে উজ্জ্লতর হইতে 
প্রথরতর হইতে থাকিবে, তখন সাগর সঙ্গিলের উপর এ সুবর্ণ গোলকের 
প্রতিবিষ্ব তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া! এক অনির্বচনীয় শ্রীধারণ করিবে। 
বিশ্বশ্রষ্ঠার এই গ্রীতিপ্রদ স্বর্গীয় ভাঁব নিরীক্ষণ করিলে যেন লীলাময়ের 
অনস্ত লীলা বিধোষিত হইতে থাকিবে । আহা! সেই মনোমুগ্ধকর দ্্ 
যিনি একবার দর্ণন করিয়াছেন, ইহ্জন্মে তিনি আর কখন ছুলিতে পারিবেন 
না। ভানুদেবের উদগ্ন দশন করিয়। চত্ত্রভাগ! নদীর সঙ্গম স্থানে সান, তপণ, 
সুর্ধ্যাদেবের উদ্দেশে অর্থ গ্র্দান এবং সাধ্যাস্ুারে ভিক্ষাদান আরও এই 
পবিত্র ক্ষেত্র গ্রদক্ষিপপূর্বক মেলা সনাপ্ত করিয়৷ যাত্রিগণ আপন আপন 
আলয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকেন। এন তীর্ঘে ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে 
"ভক্তি ও মুক্তি” উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে কুরধ্যদেবের 
শ্রীতার্থে একটী অর্থ) প্রদান করিলে ভানুদেবের কূপায় সকল অভিলাষ 
পূর্ণ হইয়া থাকে । শাস্বপুরাণে ইহা ম্পঙ্থাক্ষরে প্রকাশিত আছে। 


্রীশ্রীশান্ঘদেব-ত্তান্ত 


্রীকষ্ণপরী জাম্ববতীদেবীর গর্ভে শাঙ্ধ নামে এক কনদ্প দৃশ্য রূপবান 
পুত্র দন্মে। শান্ব সদা সর্বদা আঁপন রূপের গর্ব করিতেন অর্থাৎ ব্রিুবানে 
তাহার ন্যায় রূপবান আর দ্বিতীয় নাই এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি. 
সদাসর্কাদা অহঙ্কার করিতেন। একদা নারদ খধি হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া 
ষখন হরিগুণগাঁন করিতে করিতে শান্বের নিকট দিয়] গমন করিতেছিলেন, 
তিনি খধির সেই জটাঁজুটধারী বিকট আকুতি দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। যে হরি সকলের দর্প হরণ করেন বলিয়া দর্পহাঁরী নীম ধারণ 
করিয়াছেন, তখন হরিভক্ত নারদ ধষির অপমান সহা করিয়া তিনি শাস্বের 
দর্প কিরূপে রাখিবেন? নারদ শান্ের নিকট অপমানিত হইয়া মনছুঃখে ইহার 
প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য শ্রীকষের নিকট উপস্থিত হইয়। বলিলেন, "প্রতো! ! 
আপনার পত্ধীদিগের সহিত শান্বের যেরূপ ব্যবহার দর্শন করিলাম, 
তাহাতে সহজেই মনে কুণভাব উদয় হয়, যদি বিশ্বাস না হয়, তাঁহা হইলে 
আমি সময়ানুযায়ী প্রমাণ করাইব”। অন্তর্যাঁমী ভগবান নারদের মনোভাব 
অবগত হইয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। 

কিয্ংকাল পর একদা প্রীরু্ণ যখন রৈবতক পর্বতের সঙ্্িকটস্থ নদীতে 
পত়ীগণের সহিত শুন্মত্ুভাবে জলবিহার করিতেছিলেন, নারদ খষি সুযোগ 
পাইয়া শাঙ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "্বংম! তোমার পিতা 
ৈবতক পর্বতে মুগয়া করিতে গিয়াছেন, সেখানে তোমায় যাইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন ?” সরল হৃদয়বান্‌ শাশ্বদেব নারদের চাতুরী অবগত না হইয়া! পিতাঁর 
'আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়। লঙ্জিত হইলেন, কারণ 
তীহার বিমীতাগণ মঙদিরাপাঁনে হিঠাহিত জ্ঞানশূন্ঠ হইয়। জলক্রীড়া করিবার 


শাস্বদেব বৃত্বীস্ত । ২৫৯ 


সমর শাঙ্বদেবকে সম্মুখে পাইয়া! তাহার রূপে যুগ্ধ হইয়া ভ্রমবশতঃ তাহাঁকেই 
আঁলিঙ্গন করিতে উগ্ত হইতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময় নারদ খাষি প্রীকুষ্চকে 
আনাইয়া পূর্ব অঙ্গিকার সপ্রমাঁণ করাইলেন। ভগবান শ্রীকষ্ণ শাম্বদেবের 
রূপই, অনিষ্ঠের মূল স্থির করিলেন, কারণ রূপের নিমিত্ত তাহার ভক্ত নারদকে 
অপমান সহা করিতে হইয়াছিল এবং বিমাতাগণও আলিঙ্গন করিতে গিয়া- 
ছিল, তখন তিনি রোৌষবশতঃ তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, 
তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়1 কুষ্ঠ ব্যাধিতে পরিণত হউক । শ্রীকঞ্ণ-বাক্ো 
তৎক্ষণাৎ শাস্ব নিকৃষ্ট কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেন । শাম্বদেব বিনাদোৌষে অকম্মাৎ 
পিতার নিকট লাঞ্চিত হইয়া করুণ আর্তনাদে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া 
করুণা এবং মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকষ্ণ পুত্রের 
করুণ প্রার্থনায় কাতর হইয়া! নাঁরদের সহিত পরামর্শ করিয়া মৈত্রবনে 
ুর্্যদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়! ভক্ষ নারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া 
অস্তধণাঁন করিলেন। 

শাস্ব তদন্থসাঁরে মৈত্রবনে চন্দ্রভাগ! নদদীতীরে উপনীত হইয়া হূর্ঘ্যদেবের 
কঠোর তপন্তায় রত হইলেন। তাহার তপপ্রভাবে কুর্ধাদেব তুষ্ট হইয়া 
শস্বকে নিরুষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার মানসে সম্খুখীন হইয়া আজা 
করিলেন, “বৎস শাম্ব ! তোমার তপস্তার কি মহোনতি । আঁর তপন্তাঁর 
প্রয়োজন নাই, আমার আঁদেশমত তুমি চন্দ্রভাগা নদীতে ল্লান করিলেই 
পর্বকাস্তি প্রাপ্ত হইবে”, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি শ্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। তপনদেবের আদেশমত শান্ব স্নান করিবার সময় এক 
জ্যোতির্বয় মৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং স্বানান্তে দেখিলেন যে, তীঁহার দেহ 
পূর্ববাপেক্ষা অধিক লাবপ্যবিশিষ্ট হইয়াছে, তখন সন্তপ্রচিত্তে পুনঃরাঁয় তপন- 
দেবের উদ্দেশে অর্ধ্য প্রদান করিতে লাগিলেন । অর্থ্যগ্রাপ্তে ভানুদেব তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। শা 
সেই তেজংপুঞ্জ জ্যোতিতয়মৃষ্ত হুর্াদেবকে দর্শন করিয়া প্রীতিমনে তাঁহাকে 


২৬০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


প্রাদক্ষিপপূর্ববক এই প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর যে কেহ মাঘ মাসে 
মাঁকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া, এই পুণাস্থান 
্রদক্ষিণপূর্বক আপনার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদীন করিবে, আমার ইচ্ছানুসারে 
তাহার সেই অর্থ্য আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহাকে নিরোগী 
করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন ইহাঁই আমার অভিলাষ । শাঞ্ধের 
সকল বাসনা পুরণ করিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে, শানকালে তুমি 
যে বিগ্রহ মুস্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, এ বিগ্রহদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান 
করিবে । বিশ্বকম্দমা সংজ্ঞাদেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে আমার তেজ- 
প্রশমন করিলে সেই তেজীংশ এই নদীতে লীন হয়, এতাঁবৎকাঁল আমি 
গুধভাঁবে এখানে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার প্রতি সদয় 
হইয়া আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকটে আসিয়াছি, অতএব এইস্থানে 
ভুমি একটী মন্দির নিশ্মীণ করাইয়া এই বিগ্রহ মৃত্তিটীকে কোনার্ক নামে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নামাঙ্থসারে এই স্থানের নাম “কোনার্ক” নামে 
প্রচার কর, এই সকল উপদেশ দানে তিনি অন্তহিত হইলেন। 

শাহ্বদেব সুরধ্যদেবের শ্রীমুখে এই সমস্ত অবগত হইয়। সেই স্থানে একট 
দিব্য মন্দির নিম্মাণ করাইয়! কোনার্ক নামে বিগ্রহমূত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া 
এ দেবের নামানুসারে এই স্থানের নাম কোনার্ক রাখিয়া দেব আজ্ঞ! পালন 
করিলেন। অগ্ভাবধি এই মন্দির তথায় শোভা পাঁইতেছে । কাঁলের কি 
বিচিত্র গতি ! আজ সেই প্রাচীন শান্বদদেব প্রতিঠিত সুন্দর কাঁরুকা্ধ্যবিশিষ্ট 
মন্দির ধবংশপ্রীয়, বিগ্রহও অদৃশ্য । ইহা অপেক্ষা হিন্দুিগের অধঃপতন 
আর কি হইতে পারে? বিশ্বকর্মা নুর্যযদেবের তেজ কি নিমিত্ত হ্রাস করিয়া 
ছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্ত উহা! সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল । 

একদা বিশ্বকণ্ধা ভুহিতা৷ সংজ্ঞাদেবী পুষ্প চয়ন করিবার সময় সুধ্যদেবের 
নেত্রপথে পতিত হন। সেই নবযৌবন-সম্পন্না স্রন্দরীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ 
হইয়। বিশ্বকশ্মীর সম্মতিক্রমে নুর্ধ্যদেব তাহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে 


শরীশ্রীশাস্বদেব বৃত্তান্ত । ২৬১ 


কিছুদিন পরে সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে মন্তু ও যম নামে ছুই পুত্র এবং যমুনা 
নামে এক কন্তা উৎপন্ন হয়। . কালক্রমে সংজাদেবী ৃুর্ধ্যদেবের 
অসাধারণ জ্যোতিঃ সহা করিতে না পারিয়া স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা 
এক লহচরীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্বামীসেবায় নিযুক্তপূর্ধক 
আপনি তপন্তার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। সময়মত ছায়ার গর্ভে শনি, 
শাবনি আর তপতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্তা জন্মে । এতর্দিন 
পর্য্স্ত সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্ত কেহই অবগত ছিলেন না, এমন কি স্বয়ং 
সুর্যাদ্দেব পর্ধ্যস্তও পরাস্ত হইয়াছিলেন। কোন কারণবশতঃ এক সময়ে 
সহচরী ছায়া, সংজ্ঞাদেবীর পুত্র ষমের প্রতি জুদ্ধ হইয়া এক অদ্ভুত রূঢ় 
অভিসম্পাত প্রদান করেন। ন্ুষ্যদেব ছায়ার অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া 
আশ্চর্য্যাপ্থিত হইয়া মনে মনে চিস্তা করিলেন, এ রমণী কথনই যম- 
জননী হইতে পারে না, কারণ আপনার গর্ভজাত পুত্রকে কখন কোন 
রমণী এইরূপ অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে না। এই সন্দেহের বশবর্তী 
হইয় শু্ধ্যদেব যোগবল অবলঞ্নে সকল রহম্ত অবগত হইলেন যে, সংজ্ঞা- 
দেবী অশ্বনীরূপে অরণ্যে তাহারই তপস্তা করিতেছেন, আর সংজ্ঞার 
উপদেশমত ছায়া আমার সেবায় নিুক্তা থাকিয়া! আমাদের চক্ষে ধূলি 
নিক্ষেপ করিতেছে । 

তথন স্ু্ধ্যর্দেব দুঃখিত মনে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অস্বিনীরপধারিণী 
সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া ছুজনে পরম সুখে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন। অশ্ব ও অশ্বিনী এইরূপে তাহাদের অবস্থিতিকালে পুনঃরান্ 
সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে আবার তিনটা পুত্র জন্মে। প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্য়, 
অপরটীর নাম রেবস্ত। তাহারা এইরূপে কিছুর্দিন অতিবাহিত 
করিলে একদা সুধ্যদেব ছায়ার আচরণ এবং যমের প্রতি অভিসম্পাতের 
বিষস্ন সংজ্ঞাকে জ্ঞাপন করিলেন তথন ন্নেহ বশতঃ তিনি আপন পুত্র যমকে 
দেখিবার জন্ত কাতর হইয়্ শ্বামীকে স্বীয় পুরে যাইবার জন্ত অনুরোধ 


২৬২ তীর্ধভমণ-কাহিনী | 


করিলে সুরধ্যদেব যত্বের সহিত তীহাকে আঁপন আলয়ে আনয়ন করিলেন, 
তখন ছায়া ও সংজ্ঞার রহস্ত প্রকাশ পাঁইল। বিশ্বকর্মা এই সমস্ত অবগত 
হইয়া, দুহিতার ছুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া জামাতাকে প্রসন্ন করিয়া, 
তীহারই আদেশে ভ্রমিয়াযন্ত্রের দ্বারা হূর্য্ের তেজ চীচিয়া ফেলিলেন। 
যে সময় এই ঘটন! হয়, সেই সময় তপনদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে 
পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, এঁ প্মের নাঁম অন্থুসারে এই ক্ষেত্রের নাম পদ্যক্ষেত্র 
হইয়াছে। 


শঞ্পহনহহ্ান্র ॥ 


পেপসি 


দ্বারকাপুরী । 


গুজরাট প্রদেশে কচ্ছেঁপসাগরোপকণে দ্বারক! অবস্থিত। কলিকাতা 
হইতে দ্বারকা যাঁইতে হইলে, প্রথমে হাঁবড়া ষ্টেশন হইতে বন্ধে, তৎপরে 
্টীমার যোগে সমুদ্রের উপর ভাদিতে ভাঁসিতে অনায়াসে তীর্ঘভীরে 
পৌছিতে পারা যাঁর, কিন্তু বাহার প্রথমেই কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম 
তীর্থসকল দর্শন করিতে করিতে হরিদ্বারে যাঁইবেন অথবা ফাহার! দাক্ষিণাঁত্যে 
ভগবান শ্রীরামেশ্বরজীতউর দর্শনে যাঁত্র! করিবেন, তাহাদের পক্ষে এই ছুইস্থান 
হইতেই বন্ধে যাইলে. সকলদিকে সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে । 

বন্বে, সাঁগরের উপর অবস্থিত এই নিমিত্ত এই স্থানটী অতিশয় 
স্বাস্থ্যকর ্টেশনের অনতিদুরে সহরটী বিরাঁজ করিতেছে, ইহাঁর চতুর্দিকই 
সাগরে বেষ্টিত আছে। বম্বে, কলিকাঁতার ন্যায় সমৃদ্ধশালী ও রাজধানী, 
স্বতরাং বন্বেতে উপস্থিত হইয়া সহরের শোভা দেখা কর্তব্য । বন্ধে 
কলিকাঁতি। অপেক্ষা) আয়তনে অনেক ছোট হইলেও ইহার রাস্তাগুলি 
পরিষ্ণীর ও পরিচ্ছন্ন এবং বু লোকের বসতি আছে । কলের জল, গ্যাস, 
দ্রীমগাঁড়ী, ঘোঁড়ার গাঁড়ী, ভিক্টোরিয়া গাঁড়ী ( বগী বিশেষ ) আরও সুন্দর 
সুন্দর ব্রিতল চৌতল অগ্রীলিকাগুলি নির্মিত থাঁকায় সহরের এক অপূর্ব 
শ্রী হইয়াছে, প্রত্যেক বড় রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে, রাস্তার ছুই ধারেই 
নানাগ্রকার নানা ধরণের দোঁকানগুলি সজ্জিত থাকাতে ইহার শোভ। 
আরও বুদ্ধি করিয়াছে । সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আহারীয় 
সামগ্রীর অভাঁব দেখিতে পাওয়! ঘায় না। কোন বিদেশী লৌক সহসা 


২৬৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


এখানে উপস্থিত হইয়। বাসাঁভাড়া করিতে পারিবেন না, কারণ ভাড়াটিয়া 
বাড়ী এখানে নাই, তথন তাঁহাকে বাধ্য হইয়। ধর্দশালায় বাঁ করিতে 
ইহয়। সহরের মধ্যে অনেকগুলি ধর্মমশাল! বর্তমান থাঁকায় কাহাকেও 
কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে যতগুলি ধর্মশালা! আছে তন্মধ্যে 
পুণ্যাআ্বা ভাটিয়ারার ধর্শশালাই শ্রেষ্ঠ। এই ধর্মশালায় বাস করিবার 
সময় ইহাদের সুব্যবস্থার গুণে কাহাকেও কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় 
না। এখানে অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থকে ব্যবসা উপলক্ষে বাঁদ করিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

বাহারা স্বাধীনভাবে একা যাইবেন তাহারা হোঁটেলে থাকিতে পারেন। 
হোটেলে সকল বিষয়ে সুখে থাকিতে পারা যায় । হিন্দু এবং কাশ্মিরী এই 
ছুইটী হোটেলই বিখ্যাত । 

ব্ধে সহরে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্স্থানগুলি দর্শন করিতে 
অবহেলা করিবেন না। পাঁঠকবর্গের প্রীতিব নিষিত্ত বন্ে সহরের প্রধান 
রাস্তার একটা চিত্র প্রদত্ত হইল । 

১। লাটভবন, ২। বন্ধে ফোর্ট) ৩। আপলে। বন্দর, ৪। হাইকোর্ট, 
৫। বন্ধাদেবীর দেবালয়, ৬। মহালচ্মীজীর মন্দির, ৭ । বাঁখাঁলনাদ। এই 
সকল দর্শন করিয়া সহর ত্যাগ করিবার পূর্বে এলিফ্যাণ্ট কেভের ত্রিগ্রকো্ঠ 
মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবেন। এই কেভে যাইতে হইলে সহর হইতে প্রায় 
পাঁচক্রোশ বৌটের সাহাঁয্যে যাইতে হয়। এখানে পাহাড়ের মধ্যে নানা- 
প্রকীর দেব দেবীর মূর্তি ও সুন্দর কারুকার্ধ্যবিশিষ্ঠ স্তস্তগুলির দৃশ্য দেখিলে 
িন্সবািষ্ট হইবেন! দুঃখের বিষয় নিষ্ট'র কালাপাহাড় এত দুরদেশে এই 
স্থীনেও আসিয়। দেবতীদ্দিগের অঙ্গহীন করিতে ত্রট করেন নাই, সে যাহা 
হউক এইস্থানে উপস্থিত হইয় ইহার চতু্দিকের দৃশ্ঠ অবলোকন করিলে 
এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে থাকিবে এবং লীলাময়ের অপূর্ব 
সথট্টির শৌভা দনি করিয়া স্তত্ভিত হইতৈ ধাকিবেন। বন্ধে সহরে যে 


উপসংহার ২৬৫ 


সমস্ত দুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে উহা একে একে বর্ণনা করিলে একখানি 
রথ প্রস্তুত হয় । 

বাহার! এখান হইতে শ্রীরামচন্ত্রের পবিত্র পঞ্চবটার কুটীর দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তীহারা বন্ধে হইতে নাসিক! নামক ষ্টেশনে যাত্রা 
করিবেন। এই পঞ্চবটী বন--বোগ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গে।দাবরী 
নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে কুস্ত 
মেলা হয় । এই স্থানে লক্ষপণদেব শূর্পনখার নাসিক! ছেদন করেন। নাঁসিকা 
রোড নামক স্টেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রামে যাইলে নাসিক সহরে যাঁওয়। 
যায়, এই সহর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে গঞ্চবটীস্থ শ্রীরামচন্দ্রের পণণশাল 
বিরাজিত। স্থান্টার প্রারৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর । বন্ধে সহরে হিন্দু, 
মুললমীন, খৃষ্টান, গুজরাটি, মারহাট্র।, ভাটিয়া সকল শ্রেণীর লোক 
একত্রে বসবাস করিয়া ম্থখ সচ্ছনে দিনযাপন করিতেছেন। স্থানীয় 
লোৌকদিগের স্ত্রী-স্বাধীনতাঁভাব অবলোকন করিলে আমাদের এ দেশ- 
বাসীরা স্তত্ভিত হইবেন। প্রত্যহ অপরাহ্ছকালে যখন সকল সম্প্রদায়ের 
স্ত্রী পুরুষগণ একত্রে আনন্দে বিভোর হইক্স! সাগরতীরে শীতল গ্গিপ্ধ বায়ু 
সেবন করিতে গমন করেন, তখন সেই ললনাদ্দিগের স্বাধীনতাভাব 
এবং সুথান্থভব অবলোকন করিলে আত্মহার! হইবেন সন্দেহ নাই । ছু এক 
দিনের জন্য এই সহরে উপস্থিত হইয়। সাধ্যমত যতদুর পারেন লৌক" 
দিগের,আচার ব্যবহার শিক্ষালাভ এবং স্থিকর্তীর ও ইংরাজ বাহাহুর- 
দিগের অদ্ভুত কীন্তির দৃশ্য নয়নগোঁচর কন্ধিতে অবহেলা করিবেন না। 
এইক্ধপে বম্বে মহরের পোঁভা দর্শনপূর্বক যাঁদবশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপতির পবিত্র 
বাসভবন দর্শনের জন্দ্বারকাপুরে যাত্রা করিবেন । 

বোস্বে ডক্‌ হইতে প্রাতে ২ টাকার টিকিট খরিদ করিয়। মিঃ, সেফার্ড 
কোম্পানীর ভীমারে উঠিবেন, আর সন্ধ্যাকালে নির্থিষ্ন দ্বারকায় পৌছিবেন। 
ইরাজ রাজার রুপার এক্ষণে সকল তীর্ঘেই অনায়াসে. গমনাগমন করিতে 
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পাঁরা যাঁয়। পুর্বে যে স্থানে দ্যা তম্করাদির ভয়ে কেহ গমনীগমন করিতে 
সাহস করিত না এক্ষণে ইংরাজ বাজার ঝুশাননগুণে সেই স্থানে নকলে 
নিয়ে যাঁতীয়াত করিতেছেন । 
দ্বারকাদ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়' 
দুর্জয় কংসকে বিনাশপূর্ব্ক মথুরার সেই শৃম্ঠ সিংহাসনে বুদ্ধ উগ্রসেনকে 
অভিষেক করেন, তন্দর্শনে কংসমহিষী অন্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে পিত 
জরাঁসন্ধের শরণাপন্ন হন। মহাঁবল মগধাঁধিপতি কন্যাঘ্ঘয়ের নিকট এই 
অশুভবার্তী শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাঁদবদিগকে 
সমূলে উন্ুলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় নৃপতিগণের বল সংগ্রহ 
পূর্বক মহাঁদর্পে মথুরা অবরোধ করিলেন, তখন শ্রীরুষ্ণপক্ষীয় মহাবল 
'পরাক্রান্ত রাজগণ যাদবদিগের প্রতিকুলে শ্রীকৃষ্ণকে সনুখবন্তী করিয়া 
জরাসন্ধের অনুগামী হইলেন এইদ্ধপে মহাবল পরাক্রাস্ত নৃূপতিগণের একত্র 
সন্সিলনে কাঁলসম মহাঁু্ধ উপস্থিত হইলে কত রাঁজগণ কত সৈম্তগণ প্রাণ 
দিলেন তাহীর ইয়ত্তা! নাই, কিন্তু যাদবদ্িগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে 
পরাঁজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়মান করিতে হইল, কারণ যাঁদবপতি যে পক্ষে 
সহয়ি তাহাদের কি কখন পরাজয় সম্ভব? নিলর্জ জরাঁসন্ধ বারদ্বার পরাজিত 
হইয়াও যাঁদবদিগকে সুবিধা পাইলেই উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন । 
তখন শ্রীকষ্ণ, রাজগণ ও যাঁদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগৃহে 
গমনপূর্বক গরুড়কে এমন একটা নিরাপদ স্থান অন্থুসন্ধান করিতে বলিলেন 
যথায় যাঁদবগণ সচ্ছন্দে নির্ধিগ্ে বসবাঁস করিতে পাঁরেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে গরুড় 
পৃথিবীর নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া দ্বারাবতীপুরে এই স্থানই মনোনীত 
করিয়া! নারায়ণ সমীপে য্থাঁধথ নিবেদন করিলেন--তখন যাঁদবপতি শ্রীরুষ্ণ 
গরুড়ের উপর সন্তষ্ট হইয়1 বিশ্বকর্দীকে তথায় এরূপ একটা পুরী নিশ্দীণ 
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন যাহীতে যাদদবগণসহ তিনি সচ্ছন্দে এ পুরী 
মধ্যে বসবাস করিতে পারেন। 
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গরুড় প্রমুখ্যাত বিশ্বকশ্মা সমস্ত অবগত হইয়া! ভগবান শ্রীকষের 
ইচ্ছানুষায়ী বিশেষ যত্বের সহিত তথায় সুন্দর সুন্দর অট্ালিকা নদ, নদী, 
তড়াগ, দীঘি ও অসংখ্য কুপনকল এরূপভাবে নিশ্মাণ করিলেন, যাহাতে 
যাদবগণের কোনরূপ অন্থুবিধ না হয়, আর এ সকল জলাশয়ে কমল পরিমল 
রত্রকমলে ন্থশোভিত তাহার উভয় কুলে সুমেরু ও হিমীলয়জাত শ্বেত, পীত, 
নীল লোহিত বর্ণ সর্ব খতুজাত রত্বপুষ্প ও রত্বফলবিশিষ্ট তাল, তমাল অশ্ব ও 
বট প্রভৃতি বন্থবিধ বৃক্ষ সংযোজিত করিলেন, অন্র বৃক্ষশাখায় ময়ূর, মযুরী, 
কোকিল ও নাঁনাজাতিয় বিহঙ্গম সকল শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতিক্ষায় 
প্রেমে পুলকিত হইয়া! পরমানন্দে বিহায় করিতে লাগিল। দ্বারব্তীতে 
যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের বালুকা অথবা সলিল 
অতি নিম্মল ও স্শীতল, বিশেষত: উহাদের জল কখন তীরভূমি হইতে 
নিষ্নগামী হয় না এবং এ সকল জলাশাঁয় জলদকুম্থম ও জলদলতাগুলে 
স্শোভিত, যাবতীয় পদার্থই যেন বিশ্বকর্মীর সবিশেষ যত্ত্ের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । দ্বাপরযুগে পুণব্রন্ধ শ্রীরুষ্ণের মানসে এই পুরীর 
সষ্টি হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম দ্বারকাপুরী হইয়াছে । দ্বারকায় 
দ্বারুকাপতি শ্রীরুষ্ণের এঁ মনমুগ্ধকর নিরাপদ আবাঁসভূমি বহু পুণ্যফলে 
দর্শনলাভ হয় । 

বর্তমান ত্বারকা যাহা এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয় উহা 
মহাভারত কথিত সেই দ্বারকাপুরী নহ্ে। শ্্রীরুষ্ণের সেই সাধের 
রকাঁপুরীর অধিকাংশই সমুদ্রগর্ে নিহিত। এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা 

দর্শন পাই সেই মুরলীধাঁরী বনমালীর সাধের পুরীর ম্থৃতি জাগাইয়া 
রাখিয়াছে। 

ঘবারকা, বরোদারাজ গাইকৌবাঁড়ের অধিকারভুক্ত । সহরটা ক্ষুদ্র 
এবং কঠিয়াবাড়ের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। 
বারক৷ বড়োদা রাজ্যের ও খমগুল প্রদেশস্থ বাঁখের নামক জেলার একটা 
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প্রধান নগর । এখানে বন্ধে নগরের দেশীয় পদাতিক সৈম্ত ও খমগুল 
ব্যাটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈন্ অবস্থান করিয়। থাকে। 

দ্বারকায় যগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে দু একটা ব্যতীত সকলগুলিই 
আপ্রশস্ত ॥ কচ্ছোপসাগরের সুনীল সৌন্দর্য্য দ্বারকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্ঠ । 
এ দৃশ্য বিশ্বপতির বিচিত্র স্থষ্টি কৌশলের মহাঁন্‌ ও বিরাট ভাঁব দর্শন করিয়া 
মানুষের আশ কিছুতেই পূর্ণ হয় না। 


ঘ্বারকার শ্রীমন্দির 1 


স্বারকায় দ্বারকাঁপতির মন্দিরই তীর্থধাঁত্রিদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য । এই 
দ্বারকাঁর পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর । পাঁঠকবর্গের গ্লীতির 
জনা এ স্বন্দর মন্দির পথের একখানি দৃশ্য প্রদত্ত হইল । দ্বারকায় দ্বারকা- 
নাথের দর্শন এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী ষথায় সাগরের সহিত সঙ্গম 
হইয়াছেন, সেই সঙগমস্থাঁনে সন্কল্পূর্বক স্বান করিলে স্থানমাহাত্যগ্ুণে জীবের 
আর পুনঃজন্ম হয় না।- এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া 
ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

দ্বারকাঁপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফিটের ন্যুন 
নয় প্রবাদ এইরূপ ঘে, এই সুবৃহৎ মন্দিরটী শ্রীকষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা 
এক রাত্রিতে নিম্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুন্তের অদ্ভূত ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়াছেন । | 

শ্রীমন্দিয়ের সম্ুখভাঁগে একটা প্রশস্ত নাটমন্দির আছে । এই সুন্দর 
নাঁটমন্দিরটী ৬*টা স্তস্তের উপর স্থাপিত হইয়। নির্মাপকারীর গৌরব 
প্রকাশ করিতেছে । ইহার জ্িকোাককৃতি চুড়াটী কম বেশ ১৭* ফিট 
সধ। 


দ্বারকাঁর শ্রীমন্দির । ২৬৯ 


যাঁত্রিগণ প্রষত্ত দক্ষিণার্দি হইতে এই দেবের বার্ষিক আয় প্রাঁয় চারি 
সহস্র টাক! উদ্ধিত হয় । এতন্তিম্ যাত্রী সমাগম অধিক হইলে আফও 
অধিক হয় । এখানে ঘাজ্রিদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পাঁলন করিতে হয় । 
প্রথমে দেব দর্শনের পূর্বে, গোষতী নঙ্গীতে, অবগাহন ও তর্পপাদি কক্ধিতে 
হয় । এই ময় বড়দার বাঁছার প্রধান কর্দচারীর গদ্দীতে দুই টাঁকা, রাজ্কর 
জম1 দিয় ম্যাজেপ্টারের ছাপ লইতে হয়, এই ছাপ না দেখিলে প্রহরীর 
কখনই নদীতে অবগাহন করিতে দেয় না। তৎপরে শুদ্ধ ক্লেবরে মন্দির 
দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাঁব্রসে. ৪1০ ও পুজার মূল্যের ৩০ আন মোট 
দর্শনী সমেত ৭৮* আনা দিয়! দেবদর্শন রুরিতে হয় । : মন্দির অভ্যন্তরে 
ভগবান র্থছোড়জীর পৰি সূর্তি দর্শন করিয়া নন্নন ও জীবন সার্থক 
করিবেন। স্থানীয় পৃক্কারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, প্রায় ছয়. শত 
বসর পুর্বে এখানকার পাঁণডার৷ দেবালয়টা রাঁজাঁর অধীন হইবার সময় 
মূল বিগ্রহমুণ্ডিটা গুগ্ততভীবে লইয়! গিম্বা গুজরাঁটের অন্তর্গত ঢাঁকুর নাঁমক 
স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, তদযধি মুল বিগ্রহ মৃত্তি তথায় বিরাজ করিভেছেন। 
এইরূপে দ্বারকার় এ শূষ্ঠ সিংহাসনে রণছোঁড়জীর পবিস সৃত্তি পু গরতিষ্টিত 
হইল কিন্তু কৌন বিশেষ কাঁরপ বশত: ইহাও অপহৃত হইয়া! বটশ্বীপে খাড়ীর 
অপর তীরে পুজারীগণ-স্থাপিত করিলেন । তগবানদ্বারকাপতি তথায় 
শঙ্গেশ্বরন্বামী নামে বিরাজ করিতেছেন। | 

এক্ষণে ঘষে মুত্তি আমর! দর্শন পাইয়! াঁকি ইনি তৎপরে তি 
হইয়] রাঁজার শুপাহাঁরার ব্যবস্থায় নির্কিগ্গে বিরাজমান থাকিস ভক্ষদিগকে 
দর্শন দানে চরিতার্থ করিকেছেন। | 

যাত্রিগণ প্রথমে দ্বারকায় আলিয়া এই-দ্বারকাঁপৃতির দর্শনলাভ করিয়া 
জীবন সার্থক করেন। তৎপরে পাঁগুদ্দের কুহকে পতিত হইয় বটদ্বীগন্ 
প্রাচীন দ্বারকানাঁধ “শঙ্খেশ্বর স্বামীর” দর্শন করিবার জন্ত, বটদ্বীগে 


২৭৪ তীর্থ-ভ্রমধ-কাহিনী | 


নিকট পুজারীরা পাঁচ টাকা দেবকর বা দর্শনী আদায় করিয়া তবে দেব 
দর্শন দাঁন করান। 

ভূক্তগণ দ্বারকাঁয় আসিয়! অবস্থান্থসীরে মনের দাঁধে এখানকার দেবতা 
“রণছোড়নাথজীতউকে* বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত 
করেন। এই পৌঁষাঁক থরিদ কেবল পুজারীদের কিছু লাভের জন্য কারণ 
ভক্তগণ বত অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোঁষাঁক খরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডার। 
একবারমাত্র শ্রীঅঙ্গে শোভা! বৃদ্ধি করিয়াই তৎক্ষণাৎ বাঁজারে বিক্রয় করিয়া 
থাকেন। এইক্পরপে একই পোষাক বৃন্দাবনের যমুনাতীরের কদম্ঘতলে 
বন্্র হরণের ঘাটের স্যাঁয় পুনঃ পুন্ট ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। 

' দ্বারকাপুরীর অন্ঠ নীম কুশস্থলী । পূর্বকালে ইহা পরম বৈষ্ণব আন্ত 
বাঁজের রাজধানী ছিল। তংপরে ছ্বাপরযুগে শ্রীরুষ্ণের ইচ্ছায় সেই 
রাজধানীতে বৃহৎ বুহৎ অট্টালিক1 ও নানীপ্রকার নদ নদী সকল বিশ্বকর্মা 
কর্তৃক নির্মিত হইয়! ইহাঁর সৌন্দর্য্য শতসহঅগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে । 

দ্বারকামাহাত্ম্-_ধে দ্বারকাঁক্প তেত্রিশ কোটী দেবতাঁগণ, খষিগণ, গন্ধর্বব- 
গণ, সতত: হৃষ্টচিত্তে গমনাগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গাঁন করিতেন, 
খায় লক্ষমীম্বরূপিণী রুক্সিণীদেবী ও কত শত মহিষী একজে সুখে বাঁস 
করিয়া কত আনন্দ অন্ুভব করিতেন, যে দ্বারকার প্রতি রজবিন্দুগুলিও 
পবিত্র, যে দ্বারকায় নারায়ণ-পু্ধরিণী নামে পুখ্যতোয়। সরোবর বিরাঁজিত, 
যে সরোবর চারি ধাঁমের মধ্যে সর্বব্জই পূজনীয়। যথায় যাত্রিগণ ভক্তি- 
সহকারে সম্বল্পপূর্বক নান করিয়া থাকেন, এবং তীর্থ নিয়ম অনুসারে 
পিতৃপুরুষদ্দিগের উদ্ধার কামনা! করিয়। পিতৃতর্পণ সম্পাদনপূর্বক চরিতার্থ 
বৌধ করেন। যে স্থানে গ্রহণাদি পর্ববদিনে বছদুর হইতে ভক্তগণ আসিয়া 
যুক্তি কামনা করিয়! স্নান করিক়্। থাকেন। যে দ্বারকাঁর তুলনা করিতে দেঁব, 
ধধিগণও হার মানেন, যে দ্বারক1 দর্শনে নর ও নারায়ণ হয় এমন কি এই 


দ্বারকার শ্রীমন্দির | ২৭১ 


মাহাঁত্য আমার ন্যায় সঙ্পবুদ্ধি নরে কিরূপে প্রকাঁশ করিতে সমর্থ হইবে। 
দবারকায় উপস্থিত হইয়া পুণ্যত্থীন ঘারকার বিষয় উচ্চারণ করিতে করিতে, 
দ্বারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্মা নির্দিত অট্ালিকাঁর শোভা! 
দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই। 

যিনি শুন্ধচিত্তে ঘ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তীর্ঘপদ্ধতি ক্রমে সকল কার্য 
সম্পাদন পূর্বক তৃণমাত্র দান করিতে পারেন. শ্রীকফ্ের কপায় অস্তে তিনি 
পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুণে স্থানপ্রাপ্ত হন্‌। 

যিনি বহু দুরদেশ হইতে এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত. হইয়! ফেত্যাগ 
করিতে পারেন, শ্রীহরির কপায় আর কখন তাহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না। কালক্রমে নেই বিশ্বকন্মা নিশ্মিত দ্বাপরযুগের এঁ অদ্ভুত 
রত্বথোদিত ক্ছদুরব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের পুরী তাহার,অধিকাংশই এক্ষণে সাঁগর- 
গর্ভে নিমগ্ন হইয়্াছে। | 

দ্বারকার নিম্নভাঁগে দেবগণের ছুল্লভ এক পুণ্যব্তী নদী আছে। 
ভক্তগণ উহাকে পাঁপনাশিনী বলিয়। কীর্তন করেন ॥ এখানে স্নান করিবার 
সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া! গোমতী নর্দীর সহিত সাঁগর, 
যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, লোহার শিকল ধরিয়। সেইস্থানে ন্নীন করিতে 
হয়। কথিত আছে প্র সঙ্গম স্থানে তক্তিস্হকাঁরে অবগাঁহন করিলে জন্ম 
জন্মাস্তরের কলুষ নাশ হইয়া! অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া! থাকে। 

বর্তমান দ্বারকায় পাঁচটা প্রধান মন্দির দেখিতে পাঁওয়! যাক্স, তন্মধ্যে 
জগৎশুট্ নামক মন্দিরই নান! কারুকার্য শোভিত এবং প্রসি্ধ। ইহার. 
উচ্চতা ১৩১ ফিট। এখানে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহমুত্তি বিরাঁজিত যথাঃ. 
গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্৫ঘ, সাগর-গোমতীসঙগম, 'সপ্তকুণ্ড, নৃপকূপ, গল্গাতীর্ঘ 
ও গো-গ্রচার তীর্থ ইত্যাছি। 

দ্বারকাক্স বহুবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শঙ্গরস্বামীর মঠই 


২৭২ তীর্ঘভ্রমণকাহিনী | 


করিবার সময় কিশ্রাম করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে ধাঁহারা এই তীর্থে 
আসেন, তাহারা হরিদ্বারের, ১৫ ক্রোশ উত্তরে লক্ষপঝোলায় যান, তথ 
হইতে লৌহ সেতু পাঁর হইয়া! ভগবান. হ্বারকাপতির দর্শন আশে. অকাঁতিরে 
ছুর্ণম পথ সকল অতিক্রম করিয়. এই পুণ্যস্থান ঘ্বারকায় উপস্থিত হন। 
আহা! এই সকল ধশ্মাত্থা। অক্্যাসীদিগকে দর্শন, করিলেও ৰা রা 
সঞ্চয় হয়। 


দ্বারকাঁপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন তাঁহারা সকলেই দচ্‌নি ব্রাঙ্ষাণ 
কিন্ত বাঙলা বা হিন্দি ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন। এখানে উপস্থিত হইয়। 
ধাহাকে তীর্থ গুরু মান্ত করা যায় তিনিই যাত্রিদিগের থাকিবার জন্ত বাঁসা, 
আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সীমগ্রীরই অভাঁব মোচন করিয়া থাকেন কিন্তু 
সফলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়। টাকা আঁদায় করিতে ত্রাঁট করেন না। 
এই সকল পাগ্ডাদের নিকট নাস্তিকতা৷ ভাব দেখাইলে আর অধিক জোর 
জবরদস্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদেরও বিস্তর 
গোমস্তা আছে, তাহারা খতিয়ান বহি দেখাইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে 
থাকেন। এ গোমস্তাকে সন্তষ্ট করিতে পাঁরিলে, তাঁহীরা যাত্রীকে সকল 
বিষয়েই সহায়তা করিয়! থাকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া বাহার যে 
পাণ্ডা আছেন তিনি তাঁহারই সন্ধান করিবেন আর যিনি নৃতন, তিনি 
ইচ্ছান্থুযায়ী নূতন পাও নিযুক্ত রুরিবেন। 


দ্বারকাঁপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দুরে তাঁমড়। নীমক একটী স্থান আছে। 
ভক্তপগণ বু ক্লেশ অহ্য করিয়। তথায় গমন করেন। সেখানে যে একটা 
পুণ্যপুকুর আছে, এ পুষ্থরিণী হইতে গোপীচন্দন নামক তিলকমাটি অতি 
আগ্রহের সহিত সংখ করিয়া থাকেন, কারণ কথিত আছে, ধাঁহাঁর .দেহে 
এই পবিত্র চন্দন অষ্থিত হয়, তাঁহার শরীরে লক্ষ্মী, সবস্থতী, পার্বতী ও 


দ্বারকার শ্রীমন্দির | ১৭৩ 


ুর্গাতি হয় না। বন্থ পুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয় অতএব মনুষ্য মান্বেই 
এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন। 

এখানে একটামাত্র ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে 
অন্য স্বাঁনের সহ ব্রাহ্মণভোজনের ফললাত হয় | দ্বারকার সুফলের প্রথা 
আছে। এই সকল তীর্ঘের নিয়মগ্ডুলি পালনসহকারে ধশ্মে মতি রাখিতে 
পাঁরিলে শ্রীকের কৃপায় পুত্র পৌত্রাদি লইয়া! পরম মুখে কালযাঁপন 
করিতে পারা যাঁয়। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 


সুনংবাদ। 


সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড যন্স্থ। ইহাঁতে নিম্নলিখিত 
তীর্থ ও স্থান মাহাস্ত্য সমূহের বিষয়, সরল বাঙ্গালাভীষাক্গ নুচারুরূপে 
প্রকাশিত আছে ষথ1-_ওয়াঁলটেয়ার, প্রহ্লাদপুরী, গোঁদাবরী মাদ্রাজ 
সহরের দ্রষ্টব্য স্থান, বিরিঞ্কীপুর, বিষুকাঁ্ী, শিবকাঞ্ধী, শ্রীরঙ্গম, তাঞ্চেতার 
সহর, ত্রিচিলাপল্লী, মাঁয়াভরম বা লক্ষমীপুরী, কিছিন্ধ্যা, মেড়ুরা মহীনুর 
সহর, তৃতীয়বার হরিদ্বারের ভ্রমণ বৃত্বান্ত, হৃধষিকেশ, লক্ষণঝোলা, 
রামেশ্বর তীর্থ, বদরীকা শ্রম । তৃতীয়বার গ্রয়াগ তীর্থ যাত্রা ও কামাখ্যা 
তীর্থ স্থানের যাবতীয় তীর্থ সমৃহ। 

পাঠকবর্ণের প্রীতির নিমিত্ত ইহাতে ও প্রধান গ্রধান তীর্ঘ স্থানের 
যোৌলখানি সুন্দর হাঁপটোন ফটো সন্গিবেশীত হইয়াছে । মূল্য ১২ এক 
টাঁকা মীত্র। সবিনয় নিবেদন এই যে, সুধীবৃন্দ আমার বনু যত্বের ভ্রমণ 
কাহিনী পাঠ করুন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তগীকে উপহার প্রদান 
করিয়! উৎসাহ বর্ধন করুন। 

বাহীরা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একসঙ্গে থরিদ করিতে ইচ্ছা! করিষেন 
তাহারা এই ছুই খণ্ড এক সঙ্গে বাঁধাই ১%* মুল্যে পাইবেন। ইতি 


গ্রন্থকার । 


ভ্লহ্বাতেলাোভ্ন্মা। 


(সারসংগ্রহ ) 
স্বানাভাববশতঃ কয়েকখানি ভিন্ন সকল অভিমত প্রকাশিত হইল না। 
বর্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া 
নিবাসী দেশপুজ্য স্থপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


মহোদয় “সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সন্বন্ধে বলেন ;-_ 

কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা! স্বাস্থ্যের অন্য যৌবনে অনেক 
ভীর্থে ই ঘুরিয়া বেড়াইয়্াছি, আজ আবার বুদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়! 
আগ্রহের সহিত “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” পড়িলাম । দেখিলাম, এই নৃতন 
লেখক এক নূতন গন্থায় তাহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণন1 করিয়াছেন 
গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রস্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। 
গ্রশ্থের গুণপন। এই ষে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের ভুড়া- 
হুড়ি নাই, ভাষাটা বেশ সরল, স্সিগ্ধ ও শাস্ত--যেন বাঙ্গালীরই ঘরের 
কথা, আর গ্রস্থকারের গুণপন1] এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাহইয়। 
ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সন্বদ্ধে মাহাত্ব্য সকল খু'টিনাটী কথা 
'কহিয়! সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের এক থণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়! সহচরের অভাবে কোন 
অস্থবিধাই ভোগ করিতে হয় না) কেন না, কোন্‌ তীর্থে কি দর্শনীয় 
কি করণীয়, কোন্‌ পূজার কোন্‌ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধি- 
বাসীর কোন্‌ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ 
নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হুইয়াছে। 

বন্থধা, ১ম সংখ্যা--১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল। 


॥ ২) 


বিখ্যাত “মেদিনীপুর* হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;-_ 

সচিত্র “তীর্ঘভ্রমণ-ফ্ষাহিনী” শ্রীগোষ্টবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম 
কাপড়ে ৰাধান মুল্য ১২ টাক। তীর্থ সমূহের পনেরখানি উত্তম হাফটোন 
ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্যযটন করিয়! যে সমুদয় জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন, তাহাই গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ 
যাত্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তীর্থে কত 
প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহ! পাঠে তাহ। 
জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমুহের বিশেষ 
বিবরণ ও কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের আবশ্ ক ও দ্রষ্টব্য স্থান 
কি, তাহাদ্দেরও বিশেষ উল্লেখ আছে । ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ- 
সমূহের বিবরণী ন্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতস্তিন্ন প্রাচীন পুরাণ- 
কাহিনী-তীর্ঘের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে । গ্রস্থকারের প্রতিষ্ঠাকাজ্ষা 
অপেক্ষা লোকহিটিষণাবৃত্তিই সম্যক্রূপে পরিস্ফুট হইতেছে, এজন্য 
তিনি অগণ্য ধন্তবাদের পাত্র। 

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আযাঢ়, সন ১৩১৮ সাল। 





বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ *ন্বর্ণবণিক” সম্পাদক বলেন )-- 
“তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্টবিহারী ধর-্প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 
টিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত, 
মুল্য ১২ টাকামাত্র । এই পুস্তকথানি বিলাতী বাধাই, ছাপানও অতি 
সুন্দর । অনেক তীর্থচিত্র ইহাতে সন্লিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ ভ্রমণ- 
কাহিনী” তীর্ঘযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্ত বলিলে অতুযুক্তি হয় না, 
তীর্থ ভ্রমণকালে তীথধাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে 
বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তর্লিবারণের জন্ত গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন 


(৩) 
করিয়। ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থে 


ইতিহাসও ইহাতে বেশ স্ুন্দররূপে বণিত হইয়াছে। 
স্থবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল। 


জগদ্ধিখ্যাত বস্ত্রমতী সম্পাদক বলেন )-_ 

সচিত্র “ভীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-গ্রনীত, ৩৫৬ নং 
অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। 
উত্তম কাপড়ে বীধা, মূল্য ১২ টাক1। নান! তীর্থের বহু হাফটোন ছৰি 
ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তীর্ঘযাত্রীগণ পৃস্তকথানি পাঠ করিয়া আননা- 
নাভ করিবেন । ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি 
ইঙ্াতে বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

বস্থষতী, ২র অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল। 


জন্মভূমি সম্পাদক বলেন ;-_ 

সচিত্র "তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী"” শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মুলা 
১২টাক1। কাশী, গয়।, প্রয়াগ, মধুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র 
গ্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্৫থ ভ্রমণ করিয়৷ গোষ্টবিহ্বারী বাৰু এই 
পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। 
বাহার! তীর্থ দর্শনে অভিপাধী, এতদ্বারা কেবল তাহাদের বিশেষ উপ- 
কার হইবে, এমন নহে-্যাহার] ঘরে বসিয়া! পাঠ করিবেন, তাহারাও 
অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । তীর্থের অঙ্জেক স্থানের মাহাত্মা 
অনেকে অবগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণাস্থানের উৎপত্তি ও 
মাহাত্মা সন্গিবেশিত থাকাতে ইহা! ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে । 

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, সন ১৩১৮ সাজ! 





একমাত্র দৈনিক হুমম সায়েক পরগনার বরেদ। নডির “ভুত 
অ্রমপ-কা হিনীর্িহী যর গৌন্টবিহারী ধর-ওনীত, মূল্য ১৭ টাক! । “: 
এই বর্খাঁলি খুঁলিলো প্রথমেই কীষ্ার চিগ্তগুলি পারের টি টা 
ধরণ করে? ইহাতে গ্রন্থকারের গুতিকৃতিসহ ১এ৬থা্ি আকারেন 
টি হাখটাদ চিত্র$্মাছে। চিত্রগুলি সুন্দর 1. প্র্থের ক্ষার ডঃ 
রি | পেন্সী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক | উত্তর ভারতের গা রী 
গুলিসডীর্কষেতধের বৃততাত্ত এই গ্রহ্থে সহিবেশিত হইয়াছে তীর ১ 
ধরনের পু গুবধ্চক ও সেডুন এবং তীর্ঘক্ষেত্রে পাগাগণেক তার 
টা ০ প্রধান গ্লাধান তীর্থ ক্ষেত্রের উৎপত্তিক্ বিবরণ 
ধন হিক্চি দেবতা ও পাগডাগণের প্রপামীন অনাথ 
৮৫৯ নী যাত্রীদিগের যে সকল ভ্রর্য, যে পরি ৬ টি, খু 
নি রাহানে জ্ যে সকল জিনিয খবস্তক, তানি লিগ. 
উকল বিষয় এইটরগুপ্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তীর্থ ক্ষে৫্ের বরণের 
লে অন্যান্য ভরষ্টবা ্বালেরও বিবরণ ইহাতে বিশিত হইয়াছে, এমন রি 
বধ লক্ষণ গ্রতৃতি বিনয় এ গ্র্থে স্থান পাইয়াছে।, পিছে 
দন নয়, মৌঁির উপর ্স্থথানি হুপাঠ্য হইয়াছে) 
--২৪শে বৈশাঁধি, ঈ্ধধর্ষ, সন ১৩১৯ লাল। 











